ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৩১১ 


প্রেরয়িতা (পরমেশ্বর) রূপে জগতে বিবর্তিত হুন । শ্বে চাশ্বতর 
উপনিষদে অন্রত্রও এ কথা আছে, য্থা_ 
*গ্র-অজ্জো দ্বৌ অজৌ ঈশ-অনীশো 
অজ্ঞা হি. এক! ভোক্ত ভোগ্যার্থযুক্ত!। 
অনন্ত্চাত্মা বিশ্বপ্ূ্পো হি অকর্ত! 
তয়ং যদ! বিন্দতে ব্ৰহ্মমেতৎ 1৮ (১৯) । 

অতএব এক ব্রন্ধকে জীব, ঈখর ও প্রকৃতি এই তিন অনাদি অজ) 
রূপে জেয়। ইহাই সগুপ ব্রঙ্দের রূপ, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
ঈখরই সর্বজ্ঞ ; কিন্ত ব্রহ্গত্বরূপ জীব অজ্ঞ, অনভ্ঞানবন্ধ। সেই 
ভোক্তা! প্রকৃতি এই ভোক্তার ভোগা-বিষয়-প্রদায়িনী । দঈীশ্বরশক্তি- 
রূপ প্রক্কতিও অজ! (নিত্য, অনাদি )। পরমাত্মাই বিশ্বরূপ হইয়া 
অকর্তা । | 
আর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, জগতস্থকল্পে ব্রঙ্গজ্ঞন জ্ঞাতা 
ন্ঞেয়রূপে বিবন্তিত হয়, আমি বহু হইব, এই কল্পনা হয়, এবং এই করন! 
অনুসারে ভ্রহ্মণক্তি-মায়! বা প্রক্কৃতি এই জগতরূপে পরিণত হয়। এই 
পরিণতির উদ্দেশ্ত বা প্রয়োজন কি? কোন কাঁ্য্য যদি জ্ঞানপুর্ব্বক 
হয়, তবে তাহার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য কি-__এ প্রশ্ন স্বতুই আমাদের 
জ্ঞানে উদয় হর। স্যষ্টির সেই গুয়োন্ুন--ভোগ। . 

জগৎ ভোগ্য--যেমন জ্ঞেযরূপে জগতের সৃতি ও জ্ঞাতারূপে 
জীবের স্থি হইয়! উভয়ের সংযোগে এই জগৎ বিধৃত হয়, সেই প্রকার 
ভোগ্যরূপে এ জগতের স্থষ্টিঃ আর ভোক্ত রূপে জীবের স্থষ্টি হইয়াই 
জগৎ বিধৃত হম্ব। ব্রক্ষই এট ভোক্ত। ও ভোগ্যরূপে ববর্তিত হুন । 
আগ কেবল জ্ঞানে জ্ঞেত্ন হইবার জন্য সৃষ্টি হয় না! তাহ! হইলে, 
সৃষ্টি নিরর্থক হইত। এজন্য অবশ্য বণিতে হয় যে, ভোক্তার ভোগের 
দন্ভই প্রত “ভোগাখযুক্ত*। ভোক্তার তগের জন্তই জগতের স্থষ্টি। 


৩১২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


ব্রচ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহেন। তিনি আননাস্বরূপ। আমাদের আনন» 
গ্রধানতঃ এই ভোগমুলক | হুখ-ছুঃখ-মোহরূপে ভোগ ভ্রিবিধ । অ'মাদের 
এই জানন্দস্বর্ূপত্ব জন্য আমর! মোহত্যাগ করিয়া, হঃখত্যাগ করিয়া, 
কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে যত্বু করি। এইরূপে ভেগধার! 
ক্রম-আপুরপ হেতু আমাদের ভন্মজন্মান্তর ধরিয়া পুরষকারাখ্য চেষ্টার 
ক্লে আমাদের তাঁমসিক প্রকৃতি ক্রমে রাজসিক হয়, ও পরে সাত্বক 
হয়। আমর! মোহকে ও ঢঃখকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া সুখ 
অনুভব করিবার জন্য যত্ব করি। প্রক্কৃতিহ ক্রমে আমাদের স্বভাবে 
সাত্বক করিয়া দেয়। তখন আমর প্রক্কৃত সুখ ভোগ করিতে পারি। 
যতদিন চিত্ত মলিন থাকে, আমাদের প্রকৃতি তামসিক বা রাঁজসিক 
থাকে, ততদিন আমরা সুথভোগের চেষ্টা করিয়াও সুখভোগ করিতে 
পারি না! ; আমাদের রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতি আমাদের হহখমোহ 
ভোগ করার,__সুখভোগে বাধ দেয়! আমাদের প্রকৃতি যেরূপ স্থখ- 
হুখ বা মোহ আনিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত করে, আমরা তাহাই 
ভোগ করি । প্রকৃতির দ্বারা পুরুষ ভাখদুঃখাদির ভোক্তা হয়। প্রক্কৃতি 
সত্বপ্রধান হইলে আমাদের স্বভাব নিন্মল হয, তথন সুখভোগ হয়। 

পুরুষের যে এই ভোগেচ্ছা, বা যে আনন্দস্বরূপত্ব প্রকৃতিতে প্রতি- 
‘বিশ্বিত হয়, তাঁচা গ্রহণ করিয়া সেই প্রক্ৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষ ভোক্ত! 
হয়! প্ররুতির নম্নিতা অনুসারে সেই প্রতিবিষ্ব মলিন হয়, তাহ! 
ছুঃথাত্মক ও মোহাস্মক হয়। পুরুষ তদনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে: 
প্রকৃতি সাত্বিক হইলে, তাহার সংযোগে পুরুষ সুখভোগ করে। এক- 
রূপে পুরুষ সুখ :ঃখভোক্ত্বে হেতু হয়। এই তোক্ত. ভাবের জন্যই 
অনীশ আম্মা বন্ধ হন। “অনীশম্চাত্মা বধ্যতে ভোক্ত ভাবাৎ ।” (শ্বেতা 
শ্বতর, ১৮) । 

ভোক্তৃত্বের কারণ | দর্শন শাস্ত্রের ' ভাষায় বল! বাইতে পারে যে» 
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যেমন ব্রহ্মজান-স্যটির প্রারম্ভে ভ্ঞান-অভ্ঞান এই দ্বৈতভাব (law of 
contradiction ) যুক্ত হয়, এবং ইহা হইতেই জভ্ঞাহ-ন্রেয়-ভাব হয়, 
সেইরূপ ব্ৰহ্মানন্দ, আনন্দ ও নিরানন্দ এই দ্ৈতরূশে বিবর্তিত তই! 
ভোক্ত ভে'গাভাব হয়। গীতায় ইহাকে ছন্দ বা ছন্দভাব বলা হইয়াছে 
{৭1২৭-২৮ )। এই দ্বন্ছ-ভাব দূর করিয়া ঘন্দাতীত হওয্রাই মুক্তি 
(৪1২২, ১৫।৫)। জীবজ্ঞান এই দ্বন্দের অধীন। ভোক্তাক্ুপে জীব স্কানে 
আনন্দ নিরানন্দ উভয়ের ছায়া পড়ে বলিল! সুখ দুঃখ মোহ চোক্র'ন্বপে 
অস্ত প্রকার ভোক্তা হইবার জন্য অনন্ত জীবন্ূপে ব্রহ্ম ই বিবর্তিত হন, 
এবং ভাব ভাবে ব্ৰহ্মই ভৌক্তা হন। ব্রন্মের আনন্দস্বর্ূপ হেতু জীবের 
এই ভোক্ত.ভাঁব অনাদি। 

এক অনস্তএক্ষ মারা চেতু পরিচ্ছির হইয়া বহ জীব হইলে প্র্ভ 
জীবে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দদ্রুস পররস্ছিত্ন বা সীমাবদ্ধ হন্ব। আন বা 
নিরবচ্ছিন্ন স্ব গারক্ছিন্ন হইলেই ছঃখধুক্ষ হয়__-সুধদু!বক্ধশ দ্বন্দযুক্ত হয়। 
পৃর্ণত্বে অপুর্ণহই পরিক্ষিন্নতা । এই অপু্ন্র-বোধই দঃথ। উহ! পুর্ণ 
নথম্বরূপের অভাব বা গুচাতি-বোধ। এজন্য জীবের তোক্তত্ব শখ 
ছুঃখ-্বন্দ মিশ্রুত | জীব সুখ দুঃখের ভোক্তা তয়, পুর্ণ আনন্দ ভোক্ত' 
₹ইঠে পারে না। 

ভোগের মূল কামবা বাসন । এই আনন্দশরূপ হইতে 
প্রচাতি চেতু এই অনন্দন্বরূপের পরিচ্ছিন্রহ হেহুই সেই আনন্দস্বরূপ 
পুনলণাভ করিবার জ্রন্ত জীবের অন্তরে আকাক্ষ', বাসন! বা কামন!- 
বাজ উপ্ত থাকে । ইহাকে কাম বলে। এই কাম অগ্রাতে অলক্ষ্যে 
কার্যকারী হয়ঃ আম'দের সেই আনন্দশ্ব্ূপে স্থিতি করাইবার চেষ্টা! 
করে। প্রথমে এই কাম, দুঃখ পরিহার ও শ্রধলাভের হচ্ছান্ধণে 
বিকাশ তয়। শেষে তুম! সুখ ব্যতীত কোন অল্পন্থথে আর তাহার. 
চরিতার্থতা হয় না। তখন ক্ষুদ্র সকল সুখের ‘কাঁ’ দুর হইয়! যায়। 


৩১৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অতএব এই ভে'ক্তাভাব_-“কান* ‘বাসনা? বা ইচ্ছা-সূলক। ইহার 
গুখভোগের ইচ্ছা, কাম বা বাঁদনা। আনন্দ-নিরানন্দ-মিশ্রণে এ বাসনা 
অলিন হয়। বাসন! যত মপিন হয়, আনন্দ তত নিরানন্দময় হয়, তাহ! 
তত ছঃখভোগের কারণ তয়। শান্তর অনুসারে সর্বলীব্র অনস্তরূপ 
বাসন! বীজ বা কামনাই সৃষ্টির যুল। সে বাদনা অনাদি বলয় স্যষ্টুও 
অলাদি। বাগনা বীজ্ভাবে থাকিলে স্থষ্টি লীন থাকে, আর কামনা 
অন্কুরিত হইতে আরম্ভ হইলে সৃষ্টি আরব হয়। বীন্রান্থুরের প্রবাহের 
স্কায়, এজন্য জগৎ অনাদি । 

প্রলয়ের পর যখন ব্রহ্ম পূর্ববস্থষ্টির অনুরূপ জগৎ কল্পনা করেন, 
তখন সেই লীন বাসনা-বীজ, অন্কুরোনুথ হইলে তিনি কামনা করেন 
«আমি বহু হইব” 

ন অকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়ে 1 ( তৈতিনীয়ঃ ২৬১ )। 
এই কাম বা কমনার সম্যক অভব্যক্তর উপরই জগতের প্রতিষ্ঠা-- 

“কামন্তাপ্রিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্‌’”” (কঠ, (২1১১) 

ব্রহ্ম ই প্রতি জীবের কাম অনুসারে তাহার ভোগ-আয়তন (শরীর) 
ও ভোগ্য বিষয় স্ষ্টি করেন) জীব সকল নিদ্রিত থাকিলেও হিনিই 
তাহাদের শ্রুতোকের কাম ভনুদারে তাহাদের শরীরকে নির্ধাণ করেন, 
ধাঃণ করেন, গ্কৃতিশক্কি দাগ সেই শক্তিতে অধিষ্টিত থাকিয়া ব্রহ্মই 
শরীরাদির তির্দাতা হন। যাহার যেরূপ বাধনা বা কামনা, তাহার 
সেইরূপ শরীর সুষি করিয়া দেন ও রক্ষা করেন। শ্রুতিতে আছে 

প্য এষ সুপ্তেযু দ্রাগঠি কামং কামং পুরুষে! নিশ্বিমাণঃ 1 

*** তৎ্ব্ৰস৷ **:॥ ( কঠ উপনিষদ ৫৮)। 

অতএব এই কামন! বা বাঁসনাই ভোগের মূল । তাহা হইতেই এ 
' সংসার । ব্রহ্ম তোঁগ্যর্ূপে এ জগৎ সৃষ্টি করিয়া, প্রতি জীবভাবে অনু প্রবিই 
হইয়া, জীবরূপে ভোক্তা হইয়া তাহা ভোগ করেন, হহ। বল। যাইতে 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৩১৫ 


'পারে। এই ভোগবাসনা হইতেই জীব ভোক্তা! হয়। তাহা হইতেই 
প্রকৃতি-নংসর্থে জীব বা! পুরুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে ও সুখ-ছঃখ 
তোকুত্বের হেতু হয়। শুধু তাহাই নহে ॥ এই ভোগের দ্বারা এই 
কাম বা বাসনার ক্রন আপুরণ হয়, তাহা ক্রমে শোধিত হইয়া আইলে 
বহু জন্ম ধরিয়া ভোগের পর এই কান শুদ্ধও নির্মূল হয়। তখন 
জ্ঞান বিকাশ হইতে পারে । কামদেহ শুদ্ধ ন! হইলে--কামমানস 
নিৰ্ম্মল হইয়! মনোময় কোধ শুদ্ধ ন! হইলে, বিজ্ঞানময় কোষের শুদ্ধি 
সম্ভব হয় ন! ; এবং আনন্দময় কোষের'ও বিকাশ হন না। বিজ্ঞানমক্ধ 
কোষের বিশেষ বিকাশ না হইলে, জ্ঞানে অমানিত্বাদি গুণ ও বিকাশের 
সম্ভব হয় না। অতএব জীব ন্ধপে পুরুষ প্রধানতঃ ভোক্তা । এই তোক্ত ত্ব- 
ভাবের ক্রম আপুরণ হইলে সে জ্ঞাতা হয়। অর্থাৎ জ্ঞানে ভোক্ত ভাব ক্ষীণ 
হইয়া আসে--জ্ঞাতৃভবের স্দুরণ হয়। অতএব এই ভোগই পাঁরণামে 
মোক্ষের কারণ হয়। ভোগ হইতে ভোগক্ষয় হয়, কামনা বা বাসনা 
ক্রমে ক্ষীণ হয়, এবং শেষে এই কামনা-বন্ধন হইতে নুক্ত হইয়া নির্বাণ 
লাভ হ₹ইতে পারে। এজন্য সাংখাদশনে আছে--পুরুষের ভোগ ও 
মোক্ষার্থে ই প্রকৃতির প্রবুত্তি। যাহ! হউক, আত্মা ভোক্তা হইলেও 
কর্তা লহে। কর্তৃত্ব প্রকৃতির) ইহাই গীতায় এ স্থলে উপণিষ্ট 
হইয়াছে। ” 

প্রকৃতির ক্তৃত্বে পুরুষের ভোক্তৃত্ব। আত্মা যে কর্তা ইহ! 
স্তায়-দর্শনেরই সিদ্ধান্ত । আত্মার ইচ্ছা প্রযত্ব হইতেই করণ ব্যাপার হয়। 
কিন্ত শ্রত অনুসারে ইচা-প্রযত্বাদি মনের ধৰ্ম্ম । সাংখাদশন 
খনুসারেও পুরুষ জ্ঞন্ববূপ। প্রকৃতি-সংযোগে সে ‘ভোকত!’ হয়। কখনই 
সে “কর্তা নহে। উহা বেদাস্তেরও সিদ্ধান্ত । গীতায়ও এস্থলে পুরুষের 
অকর্তৃত্ব ও প্রক্কৃতির কর্তৃত্ব .উপদিষ্ট হইফাছে। গীতার পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে, | 


৩১৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! । 


গুকুতেঃ ক্রিয়মাণানি গুনৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ | 
অকঙ্কারবিম্ঢাত্মা কর্তাইহমিতি মন্তে ॥ (৩1২৭) 
গওকরুতির বর্ততে অহঙ্কারবিূঢ়াগ্া আপনাকে কর্তা মনে করে ;, 
পুরুষ বাস্থবিক কর্তা নহে । ত হার স্বদেহে ঝা শ্বক্ষেতোও হাতার কথ 
নাই । অজ্ঞান বা মোহ হেতু তাঁহার কর্তৃত্ব ভাব হয়! যখন পুকৰ 
কোন বস্ত্র গ্রহণার্দ করতে ইচ্ছা করে এবং কলেক্িয়কে নিয়মিত 
করিতে চাহে, তখন প্ররুতিই সেই ইন্্রয়কে পরিচালন করাই এই 
গ্রহণাদদিকাধ্য সম্পন্ন করে। আমাদের দেহে নাড়া ডইরপ-জ্ঞান- 
পরিচালক ও বল-পরিচালক । ইহ দেগতক =21;১০৮y '3 nolo: 
Nerves বলে। এই জ্ঞাননাড়ধর ছারা ( Sensory nerves দারা ) 
যখন কোন বাহ্বস্তর জ্ঞান হয়, ভথন কণেন্রিয়ের মাহ যো ( oto, 
nerves দারা) আমর! দে বস্তু গ্রতণ:দি ব্যাপারে লিপ্ত হতে ইচ্ছা 
করি। এই বাহৃব্যিয় প্রকাশ ৪ বাহাবিষয় গ্রন্ণার্দ সম্বন্ধ কর্ম 
ইহার কর্তৃত্ব প্রকৃতির | পুরুষ-সাহিধ্োে পুরুষের বাসনা অনুগায়ে 
অবশ্য প্রকৃতি এইরূপ কক হয়েন। পুরুষের কোন কর্তৃত্ব নাই । 
পুরুষ কেবল সেই প্রকৃতির করুহহেতু কর্ম্ম হইতে যে সুখযঃখরূপ অনু 
ভুত লাভ করে-তাহার ভোক্ত। নাত্র হয় । আত্মার ‘স্ত'স্বদূপ ও 
আনন্স্বরূপ চিকে প্রতিবিদ্বেত হইয়া চিত্তে জ্ঞাত! ও তোক্তাভাৰ 
উৎপ্র হয়। এই চিত্ববদ্ধ পুরুষ চিন্তের এই প্রতিবিস্ব পুনগ্রহণ কিয়া 
জ্ঞাত! ও চোক্তা হয়, তাহ! বলিয়াছি । তাহাতে তাহার প্রকৃত 
দ্র ও আনন্দস্বরূপ আবরিত হয় । কিন্তু আত্মার সংস্বরূপ চিত্তে 'প্রতি- 
হিশ্বিত হইয়| চিত্তে কর্তৃত্ব বোধ হইলেও আত্মা শক্জিত্বরূপ বা শক্তির 
আধার হইরাও অকর্ত। ব। উদাসান থাকেন; চিত্তের এই কর্তৃহভাব অবনত 
পুরুষে প্রর্তবিদ্বিত হয়, নতুব! পুরুষের কর্তৃত্-অভিমাঁন হইত না। এই 
চিত্তের কর্তৃত্ব ভাব গুকৃতির ; বগিয়।ছি ত পুরুষের বাসন! অনুসারে 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৩১৭. 


পররুতির কর্তৃত্ব। প্রকৃতিই ক্ষেত্রের কর্তা পুরুষ ক্রেত্রজ্ঞমাত্র। 
পুরুষ কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলে প্রকৃতি তদনুদারে শ্বতই 
প্রবর্তিত হয়। অথবা ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত অধষ্ঠাতৃত্বে এইক্ধপে প্রবর্তিত 
হুইয়া প্রকৃতি কতা হয়॥ এই শেষ সিদ্ধান্ত গাতার। ইহ 
বেদান্তদর্শন-সম্মত । 

আর প্রণম দিদ্ধান্ত সাংখ্যদর্শনের | সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ কর্তা 
নহে, জ্ঞ'ত৷ ও ভোক্তা মাত্র। পুরুষের ভোগ ও মোক্ষার্থ প্রক্কৃতিই 
শ্বতঃ প্রবন্তিত হইঃ! কত্ত হয়েন। যাহ হউক, বদ্ধ পুরুষের এই জ্ঞাতা, 
কঠা বা চোক্তাভাব-_-কিছুই বাস্তব নহে; তাহা ব্যবহারিক 
{ phenomenal) | জ্ঞান ও চৈতন্তত্বরূপ পুকষের ষে প্রতিবিষ্ব, তাহা 
করদধিষ্ঠিত প্রক্কৃতিঙ্গ চিত্তে পতিত হয়, তাহা হইতে সেই চিত্তেই এই 
কতা, কর্তা ও ভোক্তাজীবভাব হয়। পুরুষ*আবার সেই ধ্চত্তের 
প্রতিবিষ্ব প্রতিগ্রহণ করিক়। আপনাকে জ্ঞাতা, কর্তা! ও ভোক্তা মনে 
করে। আমরা ইহ! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এইরূপে এই 
জীবের জ্ঞাতা, কর্ত। ও ভোক্তাভাব হয়। যদি কর্তাভাব একেবারে 
ক্লক হয়, তবে ভ্রাতা ও ভোক্তাভাবও অলীক । এফাথে জীবের 
“ভোক্তা ও জ্ঞাহাভাৰ যেমন অলীক নহে, সেইরূপ এ কর্াভাবও ঠিক 
অলীক নুহ। তবে এই অহঙ্কার প্রতিষ্ঠিত কর্তীভাব হইতে তাহার যে 
ক্রর্ভত্ববোধ-- আমিই কৰ্ম্ম করি-এই থে বোধ, তাহাই অলীক। কিন্ত 
প্রকৃতির উপর প্র তবন্ধ পুরুষের কোন কর্তৃত্ব নাই। প্রক্কতির কার্য্ের 
সে কর্তা নহে। প্রকৃত জীবের ভোগ-মোক্ষার্থ প্রবর্তিত হয় বটে, কিন্তু 
তাহা জাবের কর্তৃত্ব বা তাহার অধীনে হয় না। সাংখার্শন অনুসারে 
প্রক্কত স্বাধীনা স্বতঃই প্রব্িত হয়। সাংপ্যদশনে অ.ছে যে. আমাদের 
ক্ষেত্রে যে ত্রয়াদশ বধ করণ, তাঁহাদের কার্য) আহরণ, ধারণ ও প্রকাশ, 
তাহ! দশ বধ (পাংখ্য গারিকা ৯২ )। এই অন্তঃকরণ(চিন্ত ) ও বঠহিঃকরণ 


৩১৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


( ইন্দ্রিযগণই ) বিষয় আহরণ করে, প্রকাশ করে, এবং প্রাণন ক্রিয়ার 
দ্বার! দেহ ধারণ করে। এই করণ সকল পরম্পরের উক্তরূপশক্তি অনুসারে 
আপন আপন বৃত্তি লাভ করে । পুরুষের তে1গ:পবর্ণই ইহার হেডু। 

“ত্বাং স্বাং প্রতিপদ্থস্তে পরম্পরারুতহেতুকাং বৃত্তিন্‌ । 

পুরুষার্থ এব হেতুন কেন্চিৎ কার্ধাতে করণম্‌ ॥* ( কাঁরিক!, ৩১। ) 

অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুকুবার্থ এই সকল করণ প্রবর্তিত 
হয়, তাহারা আর কাহারও দ্বার! প্রনহিত হয় না। পুরুষের ভবিষাৎ 
ভোগ যুক্তি লক্ষ্য করিয়া স্বতই, বস জন্য গাভীর স্বতঃ দুগ্ধ ক্ষরণের স্যার, 
তাহারা প্রবণ্ডিত হয়। পুক্রষের বা আর কাহারও কর্তুত্বে তাহার! 
প্রবর্তিত হয় না। 

বেদান্ত ও গীত! অনুসারে পুরুষ (জীব) অকর্ত। বটে, এবং প্রক্কতির 
উপর'তাঁহার কর্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই শঙ্ক | পরমে- 
শ্বরই প্রকৃতিতে 'নয়ত্ত রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ 
তাহাকে প্রবর্তিত করেন, পুরুষের নিজ বাসনারূপ ক্ষেত্র স্থটটি 
করিয়া দেন,_ ইহ! পুর্বে উক্ত হইয়াছে । 

বাহ! হউক, এই সকল তত্ব বুঝিতে পারিলে এই শ্লোকোক্ত প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব ও জীবের ভোক্ত_ত্ব বু'ঝতে পারা যাইবে। এ তত্ব বিশেষভাবে ন! 
' বুঝিলে গুক্ৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান হইতে পারে ন । পরবর্তী শ্লোকে 
এই ভোক্তত্বের ফল উক্ত হইয়াছে । সে স্থলে এ তত্ব আরও বিশদরূপে 
বিবৃত হইয়াছে । এনন্ত এ স্থলে তাঁহার আর বিস্তারিত উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। 


শপ টি অক 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থে! হি ভূঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ । 
কারণং গুণসঙ্গে হস্ত সদসদযোনিজন্মন্থ ॥ ২১ 
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প্রকৃতিতে হয়ে স্থিত, প্রকৃতিজ গুণ 
পুরুষ করয়ে ভোগ ; গুণ-সঙ্গ তার 
সদসৎ-যোনি মাঝে জনম কারণ ॥২১ 
২১। প্রকৃতিতে হয়ে" স্থিত প্রকৃতিজ গুণ পুরুষ করয়ে 
ভোগ-_কি নিমিত্ত পুরুষের ভোক্ত-ত্ব বা সংসারিত্ব--এই শ্লোকে এই 
প্রশ্রের উত্তর দেওয়! হইয়াছে ; ভোক্তা পুর প্রকৃতিকে আস্মভাবে প্রান্ত 
হইয়াই ভোগ করিতে সমর্থ হয় | এস্থলে গুকৃতি অর্থে কার্যয-করণরূপে 
পরিণত অবিত্য।। এই প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হুইয়া পুরুষ প্রকৃতিজ গুণ- 
সমৃহকেই ভোগ করে অর্থাৎ সুথ, দুঃখ, মোহ আকারে পরিণত বা 
অভিব্যক্ত ব! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ, তাহাই ভোগ করে। ‘আমি 
সুখী” আমি হঃখী, আমি মুঢ় বা আনি পণ্ডিত এই প্রুকার যে জ্ঞান.তাঁহাই 
পুরুষের প্রকৃতিজাহগুণের ভোগ । ইহাই অবিগ্ধ!। এই অবিগ্যার 
বর্তমান দশায় উপভূজ্যমান সুখদুঃখ-মোহ-রূপ গুণে যে সঙ্গ অর্থাৎ 
আত্মভাব, তাহাই এই সংসারের উৎপত্তির প্রধান কাঁরণ।”” (শঙ্কর )। 
“পুর্বে পরস্পর-সংস্থষ্ট প্রকুতি-পুরুষের কার্যযভেদ উক্ত হৃইয়াছে। 
পুরুষ স্বতঃই সুখ স্বরূপ আপন আত্মাতে অনুভূত সুখ-ভোক্তা ৷ তাহা 
হইলেও সে বৈষয়িক সুখ-দুঃখের উপতোক্তা হয়। কেন হয়, তাহা 
এন্থলে উক্ত হইয়াছে । পুরুষ এক অবিচ্ছিন্ন হুখস্বরূপ হইয়াও, প্রকৃতি- 
সংস্থষ্ট হইয়! প্ররুতিজাত গুণ-__অর্থাৎ প্রকৃতি-দংসর্গ হেতু উপাধিরূপ 
বা ওুপচারিক সত্বাদি গুণ-কার্য্যভুত সুথহুঃখাদি গুণ ভোগ করে ব! 
অনুভব করে ।”” ররামানুন্জ) ৷ 
অবিকারী অন্মরহিত পুরুষের এ ভোক্ত-ত্বের কারণ কি, তাহা এ 
স্থলে উক্ত হইয়াছে । প্রকৃতিস্থ হইয়া, অর্থাৎ প্রকৃতির কার্ধয যে দেহ, 
তাহাতে তাদাত্ম্যভাবে স্থিত হইয়। পুরুষ সেই স্থিতিজন্ত প্রকৃতিজনিত 
সুথছুঃখাদি গু৭ ভোগ করে (স্বামী )! 
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কৃতি অর্থাৎ মায়া ; তাহ! মিথ্য।। তাহাতে তাদাত্খাক়্পে উপগত 
হইয়! পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয়। সেই হেহু পুরুষ প্রকৃতিজ গুণ উপভোগ 
করে বা উপলাভ করে। ( মধু )। 

পুরুষ একেবারে অকর্তা নহে। প্রকৃতির অধষ্ঠানে এবং সুখাদি- 
ভোগে তাহার কর্তৃত্ব । এ স্থলে হহাই বিবৃত হইয়াছে। চিৎসুখথ এক- 
ঝুস হইয়াও পুরুষ অনা দ কর্দ্মবাসন! ছারা প্রকৃতি অধিচিত হুই! 
অর্থাৎ প্ররূতিকত প্রাণবিশিষ্ট দেহ-ইন্স্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত ও দেঃ- 
প্রাপবিশিই হইয়া, সেই প্রকৃতি জাত গুণ বা সুখহুঃখাদি ভোগ করে 
‘বা অন্ৰুভব করে। (বজ্দেব)। 

পুরুষের সুখহঃখাদি ভোক্ত ত্ব যে উক্ত হইয়াছে, তাহ] জ্ঞানস্বন্ধপ হেতু 
"-সুখস্বরূপ পুরুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এন্থলে বুঝান হইয়াছে। 
স্বর্নপতঃ পুরুষ সখী ও নির্বিকার হইলেও পুক্ুষ উচ্চ বা নীচ নানারূপ 
‘দেহরূপে পয়ণিত, প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ হুইয়া প্রকৃতিজ গুণ অর্থাৎ 
'প্রন্কাতিজ গুণকাধ্যভূত সুখগঃখাদি ভে'গ করে। (কেশব) 

গুণ-সঙ্গ তার সদসদযোনিমাঝে জনম কারণ-_“সংসার-দশার 
“উপভুজ্যমান সুখহঃখ-মোহরূপ গুণে যে সঙ্গ আসক্তি বা আত্ম চাব, 
তাহাই তাহার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মপাতের কারণ। দেবা 
যোনি-স্দূযোনি, পণ্ড প্রভৃতির যোনি--অসদ্‌যোনি, আর মনুয্যষোনি-__ 
'সদসদযোনি । এই ভ্রিবিধ যোনি এ স্থলে উদ্দি্ট বল! বার । এই স্থলে 
বল! হইছে যে, গুকৃতিস্ত্ব অর্থাৎ আবিগ্ভাও গুণসঙ্গত্ব অর্থাৎ কাম 
এই ছুহটিহ পুরুষের সংসারদশার কারণ। সংসার হইতে মুক্ত হইতে 
হইলে এই ছুহটিই ত্যাগ করিতে হছবে। এই ছুংটি নিধুতির কারণ 
সম্যাস-সংক্বত জ্ঞান ও বৈরাগ্য। হুহাহ গীতা-শাস্ত্ের উপদেশ। এই 
জ্ঞান বে ক্ষেত্র ন্ষড্ঞকে [বিষয় করিয়| থাকে, তাহ! পূর্বে উক্ত 
হইগাছে, এবং ইহ! নিয়া যে মৌঙ্গলাভ বর যায়, তাধাও উক্ত 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৩২১ 


হইয়াছে । এই জ্ঞান লাভ করিবার উপান্স ছুইটি-_-অন্তাপোহ ও 
অতন্ধপ্মারোপ । ব্রদ্ধ ব্যতীত আর সকলের সত্তার অপলাপই অন্যাপোহ, 
এবং ব্রহ্ম বাতিরিক জড়ে ব্রঙ্গধর্মের আরোপ কর! অতন্বর্ারোপ ।* 
(শঙ্কর)। “তৎ ন সং ন "অসৎ এই জ্ঞানে ব্রহ্মে অন্ত নিষেধ 
পূর্বক, এবং সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ.” ইত্যাদি দ্বারা অতদ্ধন্থ্াধ্যাস হারা 
সেই ব্রহ্গপ্রান-লাভের উপায় স্টক্ত হইয়াছে (গিরি )। 

পুকষ কিন্ধুপে ও কেন প্রকৃতিস্থ হয়, তাহার হেতু এ স্থলে উক্ত 
হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব প্রক্কতি-পরিণামরূপ দেব-মমুষ্যার্দি বোনিবিশেষে 
স্থিত হুইয়!, এই পুরুষ সেই যোনি-প্রযুক্ত সবাদি গুণময় সুথাদিতে 
আসক্ত হয়, এবং তাহার সাধনভূত পুণ্যপাপ-কর্ধে প্রবর্তিত হয় ॥ 
তদলন্তর সেই পাপপুণ্যের ফল অনুভব করিবার জন্ত অসাধু ৰ! সাধু 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে) দেই যোনিতে অবস্থান করিয়া, আবার 
কণ্মর্স্ত করে, আবার সে ঘোনিত্যাগ করিয়া অন্ত যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করে। যতদিন অমানিত্বাদি আত্মপ্রাপ্তির সাধনভূত গুণ ন! সেবা 
করে, তশুদিন সে পুরুষ বদ্ধ থাকিয়! সংসারে গতায়াত করে। এই- 
রূণে গুবসঙ্গই তাহার সদ্দদ্‌ যোনিতে জন্সগ্রহণের কারণ হয় 
{ আামাতজ )। 

এই পুরুষের দেবাদি সদযোনিতে এবং তিথ্যগার্দি অসদ্যোনিতে 
যে সকল জন্মলাভ ভয়, গুণসঙ্গই তাহার কারণ। গুণ অর্থাৎ শুভা- 
শুভ কর্ম্মকারী ইন্দিশ্গণের সহিত যে সঙ্গ, তাহ! গুণসঙ্গ ( স্বামী )। 

এই প্রক্কৃতিজ গুণ উপলম্তহেতু সদসদ্‌ ও মিশ্র যোনিতে জন্ম হয়। 
দেবাদির যোনিই সদ্যোনি, তাহাতে সাত্বিক হষ্টকল ভোগ হুয়। 
পশ্বাদির ধোনি অসৎ, তাহাতে অহিত অনিষ্ফল ভোগ হুর ৷ সদসদ্‌- 
যোনি ধৰ্ম্মাধর্ম্মমিশ্রিত হেতু তাহ! ব্ৰাহ্মণাদি মনুষ্যষযোনি । তাহাতে 
স্থাজপিক ইঞ্টানিইমিশ্র ফলভোগ্ হয়। এইরূপ বিভিন্নযো'নতে জন্মের 
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কারণ গুণসঙ্গ। সত্বরজশ্তমোগুণাত্মক প্রকৃতিতে তাদাত্ম্যের অভিমানই 
গুণসঙ্গ। এই গুণসঙ্গ না হইলে স্বতঃ অমল পুরুষের সংসারদশা 
হইত না। গুণসঙ্গের আর এক অর্থ সুখহুঃখ-মোহাত্মক শবাদি 
বিষয়ে অভিলাষ বা কাম। সেই কাম বা বাদনাই পুরুষের সদসদ্‌ 
যোনিতে জন্মের কারণ। প্রক্কৃতিতে তাদাত্ম্যের অভিমানই এই কাম ব! 
বাসনার মূল কারণ (মধু)। 

দেবমানবা!দ পাঁধুকর্পর/চিত সদ্যোনিতে ও অসাধু কর্ম্মরচিত পণ্ড 
পক্ষী প্রভৃতির অসদ্যোনিতে পুরুষের যে কল জন্ম হয়, তাহাতে 
সেই সেই যোনিতে পুরুষের কর্তৃত্বভাবে সংসর্গ হয়। আর অনাদি 
গুণময়স্পৃহাই সে সংসর্গের কারণ ( বলদেব)। 

পুরুষ কেন প্রব্ব* : হন, তাহার কারণ এ স্থলে উক্ত হইতেছে। 
এই পুরুষের সদ্য যে।, তে জন্মের কারণ গুণপঙ্গ। ইহার মধ্যে 
দেবগণই স্বত্বগুণকাৰ্য্যভূত সদযোনি । রক্ষ*পিশাচ-পশু-এভতি তমোগুপ- 
কার্ধযভূত জসদ্যোনি এবং মনুষাগণ বজঃকাণ্যভূত সদ্সদ্যোনি । 
সেই সেই যোনিতে যথাক্রমে শুভ, অপ্তভ ও মিশ্র ফল ভোগের 
জন্য পুরুষের জন্মের কায়ণ গুণসঙ্গ, অর্থাৎ শব-স্পশরূপাদি ইন্জ্রিয়বিষন্ে 
প্রিরভোগাত্ব বুদ্ধিতে মনের অভিনিবেশ। সত্বাদগুণকার্য্য সুখার্দিতে 
জাসক্ত পুরুষ তাহার সাধনভূত পুণ্যপাপাজ্মক কর্মে প্রবর্তিত হয়। 
তদনস্তর সেই ফলানুভবের অন্ত সদস্দৃযোনিতে অর্থাৎ উত্তমাধম যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে। তদনস্তর সেই দেহে কর্ম্মারস্ত করে এবং আবার জন্ম- 
গ্রহণ করে । এইরূপে যে পর্য্যন্ত ন! বিষয় ত্যাগপুর্বক মোক্ষসাধনভূভ 
বিশুদ্ববুদ্ধিবৈরাগ্যাদি অনুসেবন করে, সে পধ্যন্ত সংসারে পুরুষের 
এহইক্লপ গতায়াত চলিতে থাকে (কেশব )। 

এই শ্লোকে পুরুষের 'প্রক্কৃতিনস্থ হওয়া, প্রকৃতিজগুণ ভোগ করা, 
এবং সেই গুণে আসক্তি হেতু নানারূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করার তত্ব 
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উক্ত হইয়াছে । ব্যাখ্যাকারগণ এ তত্ব কিরূপে ব্যাথ্য: করিয়াছেন, 
তাহা বুঝা গেল। তথাপি এ তত্ব আরও বিশদ করিয়া বুঝ! আবশ্যক । 
আমর! বিশেষভাবে ইহা! বুঝিবার চেষ্টা করিব । 

বলদেব এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রথমে উল্লেখ করা 
উচিত । তিনি বলেন, জীব অনাদি ও কর্ম্মরূপ অনাদি বাসনাযুক্ত । জীব 
ভোক্তা, এজন্য ভোগ্যবিষয় স্পৃহা! করিয়! তাহার সন্নিহিত অনাদি 
প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। সত-প্রসঙ্গের ত্বার যতদিন সেই সেই বিষন্ে 
বাসন! ক্ষয় না হয়, ততদিন বিষয় ভোগ করে । বামনা ক্ষয় হইলে পর- 
মাস্রধাষে সুথ ভোগ করে। শ্রাভিতে আছে, “স অগ্নতে সর্ধান্‌ কামান ॥ 
এই অধ্যায়ের ১৯, ২০, ২৯ ও পরের অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক হইতে বাহার! 
আপাততঃ অর্থগ্রাহী সাংখ্যপণ্ডিত, তীহাঃ! কেবল প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব 
বলিয়া ব,তকেন। কিগ্ত ধাহার। সহ৩, তাহার! দর কাঢবৎ অতন 
প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করেন ন! } প্রত্যক্ষ উপান্দানকে অন্ত অপরোক্ষ- 
রূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা জন্ত যে কৃতিত্ব, তাহাই কর্তৃত্ব । সে কর্তৃত্ব 
চেতনেরই সম্ভব! শ্রুতিতে আছে “বিজ্ঞাবং'**কন্মাণি তম্থতে-**। 
এষ হি ড৯1..*কর্তা বিজ্ঞানাত্মা! পুরুষঃ /” { তেত্তিরীয়, ২:৫১ )। অনেকে 
বলেন, পুরুত্ব-সন্নিধানেই প্রকৃতিতে চৈতন্তাধ্যাস হয় বলিয়া সেই অধ্যাত্ম 
চৈতন্য হেতু প্রকৃতির কর্তৃত্ব হয়। ইহাও তত্ব নহে । সেই প্রকৃতির 
তৎসন্নিহিত চৈতন্কযু ও পুরুষের কর্তৃত্বের অধ্যাস মাত্র; এই অধ্যাদ স্বীকার 
করিলে, ইহাও বদ: পাতে পরে, তপ্ত লৌহের যে দাঃ করিবার শক্তি, 
তাঁহার যেমএ লৌহ হেতু, সেইরূপ অপ্মও হেতু । জল চপিতেছে বিলে 
জলের কর্তৃত্ব পিদ্ধ হয় না। জলে অন্তর্যামী আত্মার অধিষ্ঠান হেতৃও 
তাহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ন!। শ্রুতি স্থৃতিতে যে স্বর্থা্দি ফলমোক্ষক জ্োতি- 
ষ্টোম প্রভৃতি কর্ম ও মোক্ষসাধক ধ্যানাদি বিহিত, তা! জড় প্রকৃতিকে 
উদ্দেশ করিয়া বিহিত হয় নাই | প্রকৃতিধে চেতন ভোক্তা পুরুষের 
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উদ্দেশে নিজ্জ কর্তৃত্বে এইরূপ কর্ণ করিবে, তাহাও সম্ভব নহে। অতএব 
পুরুষেরই কর্তৃত্ব । তবে গীতার প্রকৃতির কর্তৃত্ব উক্ধ হইরাছে কেন? 
সে কেবল প্রকৃতির এই কর্ম্মবৃত্তির প্রাচুর্য্য জন্ত। যেমন বাহুদ্ধার বস্ত 
গ্রহণকারী পুরুষে-_বাহু গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ বাপদেশ বা! ব্যবহার 
হয়, সেইরূপ প্রক্কতি দ্বারা কর্ম্মকারী পুরুষে প্রকৃতি কর্ম করিতেছে এই- 
রূপ ব্যপদেশ হয় । অত এব অর্থ এই যে, প্রকৃতি হইতে দেহাদি ছার! 
যুক্ত পুক্ষযেরই যন্ত যুদ্ধাদি কর্্ম কর্তৃত্ব, প্রক্ৃতি-বিমুক্ত স্বচ্ছ পুরুষে কর্তৃত্ব 
নাই, ইহ! বুঝাইতেই প্রক্কৃতির কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ।” 

পুরুষ অকর্তী-_মামরা পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি যে, সাঙ্ঘা, 
বেদান্ত ও গীতা অনুসারে পুরুষ অকর্তা, প্রকৃতি কত । কেবল ন্যায়- 
দর্শন অনুসারে পুরুষ বা আত্মা কর্তী। বলদেব এই ন্তারমতই গ্রহণ 
করিয়াছেন) ও এই মত সমর্থন করিয়াছেন । গীতা অন্থসারে যে পুরু 
অকর্তা--সর্বাবস্থায়ই অকর্তা এবং অকর্তা হইয়াই ভোক্তা, তাহ! পুর্বে 
১৯,২*শ শ্লোকে ইঙ্গিত করা আছে, কিন্তু পরবত্তী ২৯শ শ্রোকে ও ১৪শ 
অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে তাহ! স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । আর প্রকতিগুণের 
দারা সমুদয় কর্ম্ম হইলেও অহক্কারবিমূঢ়'ত্মা পুরুষ আপনাকে কর্তা 
মনে করে, ইহাও ৩।২ধশ শ্লোকে উক্ত হুইয়াছে। অতএব বলদেব 
যাহাই বলুন, গীতা অনুসারে পুরুষ অকর্তা বটে। সাংখ্যদশ ন অনুসারে 
পুরুষ অকর্তা। সাংখ্দর্শনে আছে, বুদ্ধ, অহঙ্কার ও মন পুরুষের 
প্রয়াজনসাধন অন্য নিজ নিজ বৃত্তি আহরণ ধারণ ও প্রকাশরূপ 
কর্ম করে। ঝআন্তঃকরণ কাহারও দ্বারা কার্যাকর্তৃত্বে নিয়োজিত 
হয় ন! (সাংখ্যকারিকা, ৩১)। সাংখাদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে 
বে, উদাসীন ( অসঙ্গ ) পুরুষ প্রকতির গুণকর্তৃত্েই কর্তার স্তার 
হয় (কাঁরিক', ২৯)1 চিত্তে অহ্ঙ্কারের কর্তৃত্ব পুরুষে এ( তবিশ্বিত 
হয়, পুরুষ তাহাতে ঝ্ঞঙ্জিত হয়" মাত্র । সাংখ্যস্থত্রে আছে, 
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‘অহঙ্কারঃ কর্তী ন পুরুষঃ”” (৯৷৫৫)। ও “উপরাগাৎ কর্তৃত্বং 
চিৎসানিধ্যাৎ /’ (১1১৬৫ )। 

বেদ্বাস্ত-দর্শনেও এই কথা আছে। যথা-- 

“কর্তা বিজ্ঞাতা তবতি ৷? (ছান্দোগ্য, ৭1৯1১ )। 

“অন্ভ্তশ্চাত্মা বিশবরূপোহ কর্তা 1” ( শ্বেতাখতর, ১৯ )। 
আত্মা অক্রতু ( শ্বেতাশ্বতরঃ ৩1২, )। বেদাস্ত অনুসারে ভূতাস্মাই 
( অহঙ্কার.বিমুঢ় আত্ম! ) কর্ম করে ( মৈত্রায়ণী, ৩৩ ) | গ্রন্কৃত কর্তা 
‘প্রধান’ বা প্রকৃতি ( মৈত্রায়ণী ৬১* )। বেদান্তে অন্তর আছে যে, কামই 
কর্তা । “কামঃ কর্তা কামঃ কাররিত1।” ( মহানারায়ণ, ১৮৬) 
“কামঃ অকার্ষাৎ ন অহং করোমি কামঃ করোতি, কামঃ কর্তা, কামঃ 
কাঁররিতা 1” ( মহানারায়ণ, ১৮।২) এই কাম মনের স্বরূপ, ত]হা 
পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (বৃহদারপ্যক১ ১/৫।৬১। এই কাম অন্ুসারেই কর্ম 
হয়, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। শ্রুতিতে আছে--স যথা কাঁমো ভবতি 
তৎ ক্রতুর্ডবতি, তৎ, কৰ্ম্ম কুরুতে, তদ্দভিসম্পদ্যতে }? ( বুহদারণ্যক, 
৪8181৫ )। অতএব গীতা, বেদাস্ত ও সাংখ্যমতে পুরুষ অকর্থী। অবন্ঠ, 
উপনিষদে অনেক স্থলে আত্মাকে কর্ত। বল! হইয়াছে, তাহার অর্থ আমর! 
পরে বুঝিতে চে! করিব। গীতায় ভগবান আপনাকে অনেক স্থলে 
কর্তা অর্থাৎ এই জগৎকর্তা বলিয়াছেন, অথচ উপদেশ দিয়াছেন যে, 
তাহাকে অব্যয় অকর্তারূপে জানিতে হইবে (৪81১৩)। তাহার অধ্যক্ষ 
তায় প্রকৃতি এই জগৎ প্রসব করে ( গীত! ৯১০) এঅন্ত বলিতে 
পারা যায় যে, পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্তা, প্ররতিই কর্ধ করে, পুরুষে কর্তৃত্ব 
ওপচারিক। প্রকৃতির কতৃত্বে সেই কতৃত্ধ পুরুষে আরোপিত । 

যাহা! হউক, আমর! পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, এই কর্তৃত্ব ঠিক 
ওঁপচারিক নছে। পুরুষ অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ ও পরম পুরুষ স্বক্ূপতঃ 
অকর্তা। হইয়াও কর্তা । তবে প্রক্কৃতিবন্ধ পুরুষ : বন্ধে কর্তৃত্ব প্রক্কতিরই। 
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পুরুষ অভিমানবশে আপনাকে কর্ত। মনে করে। এই প্রক্কৃতিবন্ধ 
অবস্থার পুরুষ অকর্তা হইয়াও কিরূপে ভোক্ত। হইতে পারে, এবং প্র্ক- 
তির কর্তৃত্ব আপনাতে আরোপ করে, তাহ! পূর্ব লোকের ব্যাখ্যাশেবে 
আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিরাছি। তাহা! এ স্থলে আরও বিশঙ্বতাবে বুঝার 
প্রয়োজন । 

পুরন্ঘ অক্র্তা হুইয়াও ভোক্তা ।-_ পুরুষকে অকর্তা বলিলে 
আপত্তি হইতে পারে যে, পুরুষ ষদি কর্তা ন! হন, তবে কিন্ূপে ভোক্তা 
হইতে পারেন, কিরূপে কর্মফল ভোগ করেন ? কিরূপে তাহার কর্ম্ম- 
বন্ধন হয়? প্রকৃতি কর্ম্ম করিবে, আর পুঁকষ তাহার ফল ভোগ 
করিবে? একের কর্মে অপরে ভোক্তা হইবে_-ইহা' কিরূপে সঙ্গত 
হইতে পারে? ইহার বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন-সম্ম ত উত্তর এই যে, 
অবিদ্যা বা অক্ঞানই ইহার মুল। এই অজ্ঞানহেতু পুরুষ প্রকৃতিবন্ধ 
থাকে । প্রকৃতিতে পুরুষের আত্মাধ্যাস হয় । এজন্য পুরুষ প্রকৃতিজ 
গুণ ভোগ করে, প্রকৃতির কর্তৃত্ব প্রকৃতিন্গ অহঙ্কারবশে আপনাতে 
আরোপ করে । আরোপস্থলে বাস্তবের হ্যায় ব্যবহার হয়। আমছেতু 
রজ্ছুতে সর্পের আরোপ হইলে, তদনুলারে ব্যবহার হয়। আরও এক কথা, 
অধ্যাসহেতু একের কর্ম্ম ও ভোগ অপরে আরোপিত হইতে দেখা যায়। 
যাহার পুতে আত্ম্যাধ্যাস হয়, সে পুত্রের কর্ম আপনার কর্ম্ম মনে করে, 
সে পুত্রের সুখ-হুঃখ-ভোগ আপনাতে আরোঁপ করে। অতএব যদি 
অবিত্ত| বা অজ্ঞান স্বীকার কর! যায়, তবে এই তত্ব বুৰিবার গোল 
হয় ন!। 

পুরুষ যে প্রকৃতিতে স্থিত হইযাই ভোক্ত! হয় এবং প্রকৃতি গুগ 
ভোগ করে, তাহা ক্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। 

“মাত্রেজিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীবিণঃ |” 
( কঠ উপঃ ৩৪ । 
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এই আত্ম! অর্থে এ স্থলে বুদ্ধি । অতএব শ্রুতি অন্ুারে বুদ্ধি, মন ও 
ইন্দ্িরসংযোগই পুরুষের ভোক্ত্বের ছেতু । তাহা! হইতে স্থখ-হঃখ- 
ভোগ হয়। সাংখ্যদর্শন অনুসারেও এই প্রক্কৃতি-সংযোগই পুরুষের 
তোক্তত্বের হেতু । এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। প্ররূতির গু" সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ, তাহ! গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে! সন্বগুণের স্ব চাব 
প্রকাশ, রজোগুণের স্বভাব কর্ম, আর তমো গুণের স্বভাব এই প্রকাশ 
ও কৰ্ম্মকে আবরণ বা অভিভূত কর! । প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অন্তঃ- 
করণে বা চিত্তে, এই সত্ব, রজঃ ও তমোগুগ হইতে সুখ, দুঃখ ও মোহ- 
রূপ গুণের উৎপত্তি হয় । তাহা হইলে সুখ লাভ ও দুঃখ দুর করিবার 
জন্য প্রধানতঃ মনের ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি ধর্মের বিকাশ হয়। তাহ! 
হইতে চঞ্চলন্বতাব রজোগুণবশে কর্ধে প্রবৃত্তি হয়। , কাম বা ভোগেচ্ছা 
চরিতার্থ জন্তই কর্মে প্রবৃত্তি। এই ভোক্ভাব চৈতন্তের। প্রকৃতিতে 
পুরুষ অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রকৃতি চৈতন্তাভাসযুক্ত হইয়! প্রথমে ভে।ক্- 
ভাবের আভাপবুক্ত হুয়। সেই ভাব পুরুষে প্রতিবিদ্বিত হইয়া পুরুষ 
ভোক্তা হয়। পুরুষ ভোক্ত| হয় বলিয়া তাহার কর্ৃহভাবও হয়। 
গ্রকাতির কর্তৃত্ব তাহাতে প্রতিবিষ্বিত হয় বলির! পুরুষে কর্তৃত্বের জ্ঞান 
হয়। প্রক্কৃতিজ চিত্তের কাম, অথবা ভোক্তত্ব, কর্তৃ সকলই পুরুষে 
প্রতিবিশ্বিত হইলে, পুরুষ তাহা গ্রহণ করে। প্রতিবিষিত হইলেও 
যাহার চিত্ত নিশ্মল, যে জ্ঞানী, সে তাহাতে আসক্ত হয় না ; কিন্ত যাহার 
চিত্ত মলিন) যে অন্ঞ'নযুক্ত, তাহার তাহাতে আসক্তি হয়। এই আসক্তিই 
সংদারের কারণ। তাহা পরে বুঝিব। এইরূপে পুরুষে যে প্রকার 
কাম বা বাসনার অধ্যাস হয়, যেবপ কর্তৃত্বের ইচ্ছ। হয়, প্রকৃতি তদন্থু- 
সারে কর্ম করেব! কর্ম্মে প্রবর্তিত হয়। এজন্য অহঞ্কারবশে পুরুষ 
আপনাকে কর্তা মনে করে। এইরূপে ভ্রান্ত কর্তৃত্ব-বুদ্ধিতেই পুরুষ 
কর্ম্মফলভোক্ত। হয়। আবার এই ভো করত্বচাব হুদ বিয়াও তাহার 
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কর্তৃত্ভাব হয়। তাহার উক্তরূপে চিত্তে অভিব্যক্ত কোনরূপ কাম বা 
বাসনা উৎপন্ন হইবামাত্র প্রকৃতি তদনুরূপ করছে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই 
পুরুষের কর্তৃত্ব-বোধ হয় । আর লেই কর্ম্ম সাধিত হওয়ায় যে সুখ-দুঃখ 
বা মোহ হয়, তাহ! সে ভোগ করিয়া আপনাকে নিজরুত কর্মের ফল- 
ভোক্তাও মনে করে। 
ংখাদর্শন অনুসারে প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের জন্ত কর্ম্ম 
করে এবং সেই কন্ম দ্বার! পুরুষকে বন্ধ রাখে । যদি আমার কোন বন্ধু 
বা ভূতা আমার অভিপ্রায় জানিয়া আমার প্রয়োজনার্থ স্বতঃপ্রবুত্ত 
হইয়! কর্ম করে, তবে সে কৰ্ম্মফল আমার । সেনাগণের জয়ে সেই 
সেনাপতি বা রাজারই জয় গণ্য হয়। যেমন একজন অপরের জন্য 
পাক করে এবং সেই অপর তাহ! ভোগ করে, (সাংখ্া মুল, ১৷১*৩ ) 
সেইক্জপ প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! পুরুষের ভোগমোক্ষার্থ কর্শ্ম করে 
বলিয়! পুরুষই সে কর্ম্মফল ভোগ করে। বংসের পানের অন্ত গাভীর 
শ্বাভাবিক যে চগ্ধ ক্ষরণ হয়, গাভী যে তৃণাদি আহার করে, তাহা স্বতঃ- 
সিদ্ধ হুপ্ধে পরিণত হয়, আর সে দুগ্ধ সেই বৎসই ভোগ করে, গাভী 
তাহ! ভোগ করে না! এইরূপে প্রকৃতির কর্ম হইতে যে ফল হয়, 
তাহা পুরুষে ভোগ করিতে পারে । সাংধ্যদ্র্শনে আছে,--উপকারিণী 
গুণবতী প্রকৃতি নানা উপায় দ্বারা নিত্য নিগুণ পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থ 
প্রয়োজন, নিজ প্রয়োজন বিনাও সাধন করে ( কাঁরিকা, ৬০)। 
আরও এক আপত্তি। চৈতন্তই যেমন ভোক্তা হয়, জড়ে ভোজ 
থাকিতে পারে না, সেইরূপ চৈতন্ত ব্যতীত কনম্মে প্রবর্তন! থাকিতে পারে 
না। সাংখ্াদর্শন অনুসারে পুরুষের চৈতন্ত গ্রক্কৃতিতে প্রতিবিশ্বিত হয়, 
তাহ! বলিয়াছি। অন্থঃকরণে পুরুষের চৈতন্তে চৈতন্তযুক্ত হইয়া! কর্তৃত্বের 
ও কর্মের হেতু হয়। এই প্রতিবিশ্বিত চৈতন্তই প্রক্কতিষ্ক কর্ম প্রবর্তক, 
তাহ! দ্বারাই প্রকৃতির করত । প্রক্ুতির্কত কর্মের ফল বা কর্ম্মবন্ধন 
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সেই অন্তঃকরণকেই আশ্রয় করে। চিত্তেই সংস্কার-বীজ উপ্ত হয়। পুরুষে 
সেই অন্তঃকরণেরই 'প্রতিবিশ্ব পড়ে এবং পুরুষ তাহ! গ্রহণ করে বলিয়া 
অস্তঃক রণের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে। এইরূপে সে প্রকৃতির কর্তৃত্বে 
যে কর্ম্ম হয়, তাহার ফল ভোগ করে। এইকরুপে পুরুষ অকর্ত! হইয়াও কর্ত! 
ও কর্ম্মফলভোক্তা হয়। পুরুষ অকর্তা হইয়াও বিবেক হেতু ভোক্র! 
হয় (সাংখ্য মূল ১১*৪)। সে প্রকৃতি গুণ ভোগ করে। চিত্ত 
স্বিক হইলে পুরুষকে সাত্বিক বলে, চিত্ত রাজনিক হইলে পুরুষকে 
রাজ্জসিক বলে, আর চিত্ত তামসিক হইলে, পুরুষকে তামসিক পুরুষ 
বলে। গীতায় পরে ইহা বিবৃত হইয়াছে। সাত্বিক পুরুষ প্রধানতঃ 
সুখ ভোগ করে, রাজসিক পুরুষ প্রধানতঃ হুঃখ ভোগ করে। অতএব 
এই কর্মফল হেতু অন্তঃকরণে যে স্ুখছ্ঃখার্দি গুণ উৎপন্ন হয়, পুরুষই 
তাহ! ভোগ করে। { 
পুরুষ-প্রকৃতি-যোগ-_অতএব পুরুষ অঙর্ভ', উদাসীন ও অসঙ্গ 
হইলেও প্রকৃতিস্থ বা প্রস্ৃতি সংযুক্ত হইয়া প্রকৃতি গুণ ভোগ করে। 
এক্ষণে কথা হইতেছে, পুরুষ কিরূপে প্রকৃতিস্থ হয়? এই প্রকৃতির অর্থ 
গীতা অনুসান্ধ৷ অষ্টধ| ভিন্ন অপর! প্রক্কৃতি ও পরাপ্রক্ৃতি ৷ এই প্রকৃতিতে 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও রূপরস]দি পঞ্চতন্ম'ত্র _ইহাই অষ্টধা অপর! প্রকৃতি। 
আর গ্রাণই পরাপ্রক্ৃতি, তাং! পুর্বে উক্ত হইয়াছে । পুরুষ এই প্রকৃতিতে" 
স্থিত হয়। সাংখ্যদশন অনুসারেও বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন 
মন ও পঞ্চঙন্মাত্র---এই আটটি (লঙ্গশরীরের উপকরণ । “মহ্দাঁদি সুক্স- 
প্যযতং কিগম্ঠ (সাংখ্যকারিক! ৪*)। ইহার অর্থ “মহদার্দি বুদ্ধরহংকারে। 
মন ইতি, পঞ্চতন্মাত্রাণি সুক্মপধ্যস্তম্‌ ইতি তন্মাত্রপর্য্যন্তন’ ( গৌড়পাদ 
কারিকা)। এ স্থলে এ অষ্টধ। অপর! প্রক্কতিই-_বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
মন ও পঞ্চতন্ধাত্রযুক্ত ( বা ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ--এই পঞ্চ- 
ভুতের যাহ! হুক্ম আবিশেষ "রূপ তাহা যু-' )---<এই লিলশরীর। দশ 
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ইন্দ্রিয় এই মনেরই বিকার বা মনেরই পরিণাম? এজন্ত উক্ত আটটি 
সহিত এই দশ ইন্দ্ৰিয় --দৰ্কশুদ্ধ এই অষ্টাদশটি স্ুন্ম বা পিজশনীরের 
অন্তর্গত লিঙ্শরীরের উপাদান । পুরুষ পরাপ্রকৃতিহক্ত হইয়! ইহাতেই 
অবস্থিত হয়। এই প্রকৃতিতে বা নিঙ্গশরারে অধিষ্ঠিত পুক্ষষই 
জীব (০০৭৭ )। এবং এই লিঙ্গশরীরই সংসার-দশায় জীবত্বের 
বীজ (॥eখu০€খ5);। ইহাই পরাপ্রক্কতি যোগে পিভাঁমাত! হইতে 
দৈহিক উপাদান গুহণ করিয়া স্থুল-শরীর্যুক হইয়া, জন্মগ্রহণ 
করে এবং এই শরীরের দ্বারা কর্ম ও কর্ম্মফল ভোগ করে; আর 
সেই কর্ম্মফলই সংস্কাররূপে লিগ্গশরীরে উত্ত হয়, ও প্রতি পুরুষের 
লিঙ্গশরীরদ্ে অন্ত পুরুষের লিঙ্গশরীর হইতে ভিন্ন করিয়া দেয়। 
এইরূপে স্থুলশবীরে ক্ৃতকণ্ম হইতে সুস্্শরীর সংস্কারযুক হইয়! 
বিশিষ্ট হয়, এবং সেই সংস্কারঘুক্ত পিঙ্গশরীরই আবার সেই 
ংস্কারান্যাদী স্থুলপ্রীর গ্রহণ করে। আবার সে স্কুলশরীর ত্যাগ 
করিয়া আবার সেই স্থুলশরীরের কর্ম অনুদারে সংস্কার লইয়া 
লিঙ্গশরীর আরও [বিবর্তিত হয়, এবং তদনুদারে আবার নুতন 
শরীরগ্রহণ হয়। এইর্ূপে সংসারে পুনঃ পুনঃ নানা জাতীয় স্থুলশরীর 
গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বরাবর হুক্মশরীর একই থাকে, কেবল 
তাহা বিভিন্ন জন্মের সংস্কার ছার! কিছু রূপা স্থরিত--রঞ্জিত হয় এইমাত্র । 
ইহারই ফল এই প্রকৃতির বা লিঙ্গশসীরের আপুরণ অর্থাৎ লিঙ্গ- 
শরীর উপযুক্তরূপ নান৷ স্থলশরার ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিয়া ক্রম-আপু- 
রিত হইতে থাকে, এবং তাহার ফলে জাতাস্তরপরিপাম হয় (পাতঞ্জল 
দর্শন)। এইরূপে তৃণ হইতে ক্রমে পক্ষী প্রভৃতির যোনি, ক্রমে অন্ত 
প্রভৃতির যোনি ৰ! স্থুলশরীর গ্রহণ হয়, এবং যখন পণ্ড যোনি লাভ 
করিয়া! হক্শরীরের এপ সংস্কার উৎপন্ন হয়, বে তাহা মানবধোনি 
ব্যতীত উপযুক্তরূপে অস্কুরত ও পরিণত হইতে ন। পারে, তবে ক্রমে 
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সেই লিঙ্গশরীর মানবশ্রীরই গ্রহণ করে। মানবন্জন্ম ও পুনঃ পুনঃ 
গ্রহণ করিতে করিতে লিঙ্গশরীরের সংস্কাররাশি ক্রমে শুদ্ধ হইতে থাকে, 
ক্রমে উন্নত মানবযোনি-গ্রহ্ণ হয়, শেষে এই সংস্কার-শোধিত হইয়া শুল্সু- 
শরীর বা ঢিত্ত নিশ্বগ হইলে, উচ্চতর ক্রাঙ্গণাঁৰির কুলে জন্মগ্রহণ 
হয়_এব$ জ্ঞান লাভ হইলে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। 
অতএব এই গ্ুর্বোপন্প অসক্ত নিয়ত নিত্য লিঙ্গণরীরই জ্ঞান, অজ্ঞান, 
ধর্্মাধর্শ) বৈরাগা, অবৈরাগ্য, প্রশ্থর্ধ্য, অনৈশ্বর্্য এই অষ্টবিধ ভাবের দ্বার! 
“অধিবাসিত* হুইঞ্ সংসারে গতান্ধাত করে (সাংখাকারিকা, ৪* )। 
এই সকর্ল ভাব বিনা লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না, আর লিঙ্গশরীর 
ব্যতীতও ভাবের নিবৃতি হয় না। এন্ড অর্থ দ্বিবিধ ;--লিঙ্গাথা ও 
ভাবাথা (কারিকা ৫২)। এই সকল ভাব লিঙ্গশরীরেরই ধর্ম। এই 
সকল ভাবের মধ্যে শেষ সাতটি বন্ধন কারণ) কেবল জ্ঞানই “মুক্তির 
কাঁরণ €কারিকা, ৬৩ )। 
সদসদ্‌ যোনিতে জন্ম-_এ স্থলে যে সদসদ্‌ যোনিতে এইক্সপ পুরুষের 
জন্মগ্রহণের কথ! উক্ত হইয়াছে, তাহ! এইরূপে বুঝিতে হুইবে! সাংখ্য- 
দর্শন অনুসারে এই যোনি ত্রয়োদশ প্রকার । উদ্ধে সন্ব্বশাল লোকে 
দেবযোনি অষ্টবিধ। মধ্যে রজোবিশাল মন্ুষ্যলোকে মন্ুযাষোনি এক 
প্রকার, এবং তমোৌবিশাল অধোলোকে পশ্তপক্যাণির যোনি পঞ্চবিধ 
(সাংখ্যকাব্রিকা, ৫৩, ৫৪)। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃত পক্ষে বা 
পারমার্থিক অর্থে এই লিঙ্গশরীরেরই সংসরণ ব| উক্তরূপে সংসারে 
গতাগতি হয়। পরস্ত পুরুষের কোনরূপ গতাগতি নাই। তবে এই 
লিঙ্গশরীরস্থিত বলিয়া পুরুষের এই সংসরণ বোধ হয়। ইহ! 
অজ্ঞানের ফল । নতুব। পুরুষ বন্ধ হয় না, মুক্ত হয় না, সংসরণ করে না। 
নানা আশ্রকযুক্ত প্রকৃতিই (লিঙ্গশরীরই) এইক্লূপে সংসরণ করে, 
বন্ধ হর, মুক্ত হয় । (সাংখ্য-কারিকাও ৬ )। এইরূপে চৈতত্তযুক পুরু 
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প্রককৃতিস্থ হইয়া জরামরণাদিজনিত দুঃখ ভোগ করে। যে পর্য্যস্ক 
লিজশরীরের নিবৃত্তি না হয়, সেই পর্যন্ত বার বার জন্ম ও ছুঃখভোগ 
স্বাভাবিক (কারিকা। ৫৫ )। 

সদদদ্‌ যোনিতে জন্মের কারণ যে কর্ম ও কর্মজ সংস্কার, তাহা 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । যথা,_-তদ্‌ য ইহ রমণীয়চরণা গত্যাসো 
হযত্তে রমণীয়াং যোনিম আপছ্েরন্‌ হ্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষা্রয়-যোনিং 
বা বৈশ্বযোনিং বা অন্ত য ইহ কপুয়চরণ! অভ্যাসে হ যত্তে কপুয়াং 
যোন্স্‌ি আপদোরন্‌ শ্বধোনিং বা শৃুকরযোনিং বা চাগুঃলযোনিম্‌ ॥? 
( ছান্দোগ্য উপঃ, ৫1১০৭ )। 

কিন্পপে মৃত্যু হয় ও কিরূপে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়, তাহা! উপ- 
নিষছে দহর বিদা ও পঞ্চারি বিদ্যার উপদেশস্থলে বিবৃত হইয়াছে। 
দহর বিণ্য! পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে 1 এস্কলে 
তাহার পুনরুল্লেথ নিশ্রয়োজ্ন। পঞ্চাগ্রি বিদ্যার উল্লেখও অনাবশ্থক। 
বাহার! ইহ! জানিতে চাঁহেন, তাহারা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম 
স্রাহ্মণের চতুর্থ হইতে নবম খণ্ড দে'খবেন। 

এইরূপ পুরুষের সহিত অপর! প্ররুতির সংযোগ যতদিন থাকে, 
যতদিন পুক্ষষ এই অন্তঃকরণ বা চিন্ত ও পঞ্চতন্মাত্র ব! সুক্মভুতরূপ 
অষ্টুধং অপর! প্রকৃতি বা লিঙ্গশগীরযুক্ত থাকে, ততদিন এই প্রকৃতিজ 
গুণে যে কর্ম্ম হয়, এবং তদনুসারে যে ভোগ হয়, তাহ! আপনাতে 
গ্রহণ করিয়া ভোক্তা হয়। যতদিন জ্ঞান না হয়, ততদিন এই 
ভোগে আসকি থাকে, তাঁহার গুণসঙ্গ থাকে, এবং তাহাই তাহার 
সদসৎ যোনিতে জন্মের প্রতি কারণ হয়। যখন জ্ঞানরূপ ভাব 
লিজশনীরে বুদ্ধিতসত্বে বিকাশিত হুইয়া, সেই জ্ঞানের প্রতিবিদ্ব গ্রহণ 
করিয়া, পুরুষ আপনার স্বরূপ দেখিতে পার, তখন আর এই ভোগে 
আসক্তি থাকে না; তখন আর গুণে সঙ্গ হয় না; পুরুষ আপনাকে 
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'অকর্তা, অভোক্ত', উদ্বাসীনরূপে দেখিতে পায়। তখন পুরুষ প্রকৃতির 
স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখন প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেকভাব তাহার লাভ হয়। 
সেই জ্ঞান হইলে পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতি দৃষ্ট হইলে প্রকৃতি পুরুষকে ত্যাগ 
করে, আর প্রকৃতি-পুকুষ-সংচযাগ থাকে না (কারিকা ৬১)। এজন 
আর জন্মগ্রহণ হয় নাঃ মুক্তি হয় । 
পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্মের 
সংস্কার, এবং তাহার বিপাঁকই বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ, আয়ু ও 
ভোগের মূল । “ক্লেশ-মূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ ****ত, সতি মূলে জাত্যায়ুর্ভোগঃ ।* 
1 পাতঞ্লদর্শন,। ২১২-১৩) ব্যাসভাব্যে আছে--কন্মা শয় স-কাম, 
ক্রোধ, লোভ ও মোহ-প্রস্থত ॥ ইহারাই বিভিন্ন যোনিতে জন্মের কারণ । 
অতএব পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়! প্রকৃতিজ্র গুণ ভোগ করে, ও প্রকৃতিজ 
গুণে আসক্ত হয় এবং এই ভোগে খআসক্কিহেতুঃ অর্থাৎ লিঙ্গশগীরের 
নাঁহত তাঁদাত্মাহেতু তাহার সদদ্দ্যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়, এবং এই রূপে 
ংসারে বার বার গভায়াত করিতে হয়। | 
পুরুষের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ।---এই প্রক্কতি-পুরুষ-সংযোগ 
কিরূপে হয়, পুরুষ কিরূপে প্রক্ৃতিন্থ হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইবে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ নিত, দ্ধ বুদ্ধ মুক্তম্বতীব, অকর্তাঃ 
অভোক্তা, উদাসীন এবং সর্বকূপ 'প্রকৃতিধর্্ববিরহিত হইলেও, অনাদি- 
কাল হইতেই প্ররৃতিবন্ধ। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অনা 'দকাল 
হইতে শ্বতঃসিন্ধ । পুরুষ পরিণামে অজ্ঞানমুক্ত হইয়! জ্ঞানবলে প্রকৃতি 
হইতে বিহুক্ত হইয়! যাইতে পারে বটে, কিন্ত তাহার এ প্রকৃতি সহ 
ংযোগ অনাদি । যাহা! অনাদি, তাহার আর কোন কারণ অনুসন্ধান 
নিরর্থক । এই প্রকৃতি-পুরুষ-দংযোগই জগতের মূল কারণ, ইকার 
অন্ত কারণ নাই । এ সংসার অনাদি; কেন না, এ প্রক্কৃতি-পুরুষ-সংযোগ 
খআনাদি। অতএব পুরুষ প্রক্র্তির সহিত অন দকাল হইতে বন্ধ । সাংখ্য- 
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দর্শন অনুসারে এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অন্ধপঙ্ুবৎ_ পরস্পর পরস্পরকে 
সাহাষ্য করিবার জন্ত। পুরুষকে আপনার স্বরূপ দ্বেখাইবার জন্য, 
পুরুষের ভোগ প্রধান জন্তু এবং গুধ-আপুরণ দ্বারা তাহার অভু)দয় ও 
2শ্রেয়স-সাধন জন্ত প্রকৃতি প্রবর্তিত হয়, ( কারিক! ২১)। প্রকৃতির 
এ কাৰ্য্য স্বার্থের স্থায় হইয়াও পরাথ। 
“ইত্যেব প্রকৃতিককতে। মহদাদিবিশেষভূত পর্যযন্তঃ 
প্রতিপুরষবিমোক্ষায় স্বার্থ ইব পর'র্থ আরম্তঃ1৮ 
€(কারিকা, ৫৬)। 
প্রকৃতি লোকের স্তায় উৎসুক হইয়া! পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থ ই 
প্রধানতঃ প্রবন্তিত হয় ( কারিকা, ৫৭, ৫৮)। প্রকৃতি নানারূপ উপায়ে 
পুরুষের উপকার করে, নিজের প্রয়োজন ন! থাকলেও পুরুযের প্রয়োজন 
সাঁধনন্করে ( কারি ₹1৬০ )। ক্রমে পুরুষের নি্ট নিদ্দল জ্ঞান প্রকাশ 
করে। তখন পুরুষ জানিতে পারে যে, ‘ন অন্মি, ন মে, ন অহং’ 
( কাঁরিকা, ৬৪)। তখন অভিমান দূর ভয়, অষ্টভাবের মধ্যে সপ্তভাব 
নিবৃত্ত হয় (কারিকা, ৬৫), কেবল জ্ঞান হেতু মুক্তি হয়। অতএব 
প্রকৃতই যে:ন পুরুষের বন্ধনের কারণ, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির 
কারগ। প্রকৃতি পুরুষকে মুক্ত করিবার জন্তই প্রবন্ঠত। যাহা হউক, 
“ক্ষপে কদাচৎ কোন পুরুষ মুক্ত হতে পারে। কাজেই অনন্ত বদ্ধ 
পুরুষের মুক্তির জন্ত সংসার অনন্তকাল থাকিবে, প্রকৃতি অনস্তকাল 
প্রতরতিত হইবে! পআংস্তার্থ প্ৰকৃতি যে সৃষ্টি বরে” ( সাংখ্য হত, ২১১) 
তাহাতে প্রর্কতির স্বার্থ যে একেবারে নাই, তাহা বল! যায় না। তাহা 
হইলে প্রকৃতি পুরুষের অক্ধসঙ্গুবৎ সংযোগ নিরর্থক হয়। পুরুষের 
সর্িধানে চৈতন্তযুক্ত হইয়া, প্রকৃতি পুরুষকে আপনার অঘটনঘটন- 
পটীয়সী =ক্রি, তাহার কর্তৃত্বাদি অনস্তরূপে দেখাইতে চাহে। দ্রষ্টার 
দর্শনেই তৃষ্টের চরিতার্থত!। দ্রষ্টার দর্থনহেতু আনন্দ লাঙ করাই 
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দূষ্ের শ্বার্থ। তাহার আর অন্ত স্বার্থ খাকিতে পারে না! কিন্তু সাংখা- 
সুত্রে আছে যে, স্বভাবতঃ মুক্ত পুরুষ যে বন্ধ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত 
করাই প্রন্কতির স্বার্থ (২১)) 

অতএব সাংখাদর্শন হইতে জান! যায় যে, পুরুষ অনাদি কাল হইতেই 
প্রকতিবদ্ধ, প্রকৃতিস্থ । যদি আদিতে পুরুষ মুক্ত থাঁকিয়া পরে প্রক্কৃতিবন্ধ 
হইত, তবে মুক্তির সার্থকতা থাকিত ন!। মুক্ত হইরাও আবার পুরুষ 
বন্ধ হইতে পারিত। অতএব এই গুকৃতি-পুরুষ*ষোঁগ অনাদি ! তাহার 
অনা কারণ নাই । 


লা 4 


শ 'লত)স্ুদ্ববুদ্ধমুক্তত্বভাবন্ত তদ্‌যোগং তদেবাগাদৃতে । 
(সাংখ্য সুত্র, ১১৮ ) । 
শাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত এইরূপ । প্রকৃত ও পুরুষ পরম্পর অনাদি কাল 
5হ০ত সংযুক্ত থাকায়, পুরুষের প্রকৃত হহতে নিনের পাখকা ধ্বাধ 
থাকে ন৷। ইহাই অবিবেক । ইহাও সুতরাং অনাদি বিবেক-জ্ঞানের 
উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী । কিন্ত বেদাস্তদর্শন অনুসারে, এবং গীত! অনুসারেও, 
প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অজ্ঞান ব৷ অ্িদ্যাক্জনিত। এই 
জ্ঞান ঝা অজ্ঞান সাংখ্যোক্ত বৃত্তিজ্ঞান বা ভুদ্রান নহে এবং ইহ! 
বুদ্ধির ধৰ্ম্ম বা স্বরূপও নহে। এই চচত্তস্থ অজ্ঞান, পুরুষে প্রতিবিশ্বিত 
হই) তাঁহাকে আজ্ঞানযুক্ত করে না। প্রক্ধতিৎদ্ধ হয়| পুরুষ এই 
অজ্ঞানযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাহ! পুরুষেয় £ কৃতি সহযোগের 
কাঁরণ হইতে পারে না। তাহা সে সংযোগের পরে উতৎপঈ ' অতএব 
বে অজ্ঞান গকৃতি-পুর য-সংযোগের কারণ, তাহ! অনাদি । নিশা অনন্ত 
জান্স্রূপ ওন্গ মায়! হেতু বিকাশে।বুখ অবস্থায় পরিচ্ছন্ন হন, এবং 
পরিচ্ছি্ন হইয়া জীব হন। মায়াশক্তি হেতু ব্ৰহ্মজ্ঞান, দ্বৈত হইয়া তাহার 
বিপরী জজ্ানয্ক্ত হন। (by law of contradiction )1 অনস্তকে 
তামরা অনন্ত প্রকার সান্তের্র সমষ্টি ও তাহার অতীত রূপে ধারণা 
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করিতে পারি। নতুবা অনন্তের ধারণা হয় না।* অনন্ত বন্মপ্তান ও 
অনস্তরূপ সাম্ব পরিচ্ছিন্ন অনস্তরূপে অজ্ঞানযুক্ত ভাবে এবং তাহার অতীত 
শুদ্ধরূপে ধারণ! করিয়া, তবে ব্রহ্গজ্ঞান যে অনস্তন্বরূপ, তাহার ধারণ! 
করিতে পারা যায় ; এ জন্ত ব্রসন্ভান স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন- 
জ্ঞান হইয়! ব! অজ্ঞানযুক্ত হইয়া বহু জীব বা পুরুষরূপে বিবর্তিত হন। 
এবং স্বীয় পরিচ্ছিন্ন স্বভাব মায়া ব! প্রকৃতির অধীন হন। ইহাই পুরুষের 
প্রক্কতিস্থ হইবার কারণ। এ দুর্বোধ্য তত্ব এ স্থলে বুঝিবার 
প্রয়োজন নাই । 

পুরুষ অকর্তী হইয়াও কর্ত।- এক্ষণে পুরুষ অকর্তা হইয়াও 
কেন ভোক্তা হয়, এবং নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এ সম্বন্ধে আর 
এক গুরুতর আপত্তি বলদেব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ 
করিস! এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করিব। বলদেব বলিয়াছেন যে, 
প্রক্কতিই যদি কত হন, তবে সেই জড় প্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়! স্বর্গাদি 
ফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোধাদি ও মোক্ষ প্রদ ধ্যানাদি শাস্বে উপদিষ্ট তইয়াছে 
বলিতে ভইবে। ইহা অসম্ভব। আমরা আরও বলিতে পার যে, 
পুরুষ যখন অকর্তা, তথন ভগবান্‌ যে অক্ঞুনকে স্বধৰ্ম্ম যুদ্ধ কর্তব্য বলিয়া 
বারংবার উপদেশ দিয়াছেন এবং কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন, সে 
সমুদায়ই নিরর্থক এবং পুরুষ অকর্থা-ম্বর্ূপ হইলে মোক্ষার্থীর পক্ষে সর্ব 
কর্্মসন্ন।াসর্ূপ যোগই ত একমাত্র অৰলম্বনীয়। অর্জুন পূর্বে ভগবান্হক 
বার বার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, পূর্বে একবার বলিয়াছিলেন, যে কর্শ্ম হইতে 
যদি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে আমায় এ খোর কর্মে কেন নিযুক্ত করিভেছ ? 


* ইংরাজী দর্শনের ভাষার বলা বায় যে, The Infinity is more than the 
“ummatire" or integration of infinite series of the finites. The 


Intvite cannot ve conceived without relation to the finite. 
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কিন্ত অঞ্জুন এক্ষণে বিশ্বরূপ দেখিবার পর স্তম্ভিত হইয়াছেন, ভগবানের 
পরম রূপ দেখিয়! নির্বাক্‌ হইয়! গরিয়াছেন । আর তাহার পক্ষে কোন 
প্রশ্ন কর! সম্ভব বা সঙ্গত নহে। এন্ত এ স্থলে অর্জুন কোন প্রশ্নই করেন 
নাই ; এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতৈ আর তিনি কোন প্রশ্নই করেন নাই। 
কিন্ত বলদেবের হ্যায়, আমাদের এ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, এবং 
ইহার মীমাংসাও প্রয়োজন হইতে পারে । 
সাংখাদর্শন ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে সংক্ষেপে 

বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ॥ পুরুষ 'প্ররুত অকর্তী হইলেও, যতদিন সে 
প্রক্কতিস্থ বা প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, ততদিন, তাহার কর্তৃত্ববোধ অবস্তভাবী । 
"অহঙ্কার হইতে কর্মে কর্তৃত্বৰোধ তয় । সেই অহস্কার--সেই ‘আমি জ্ঞান” 
যতদিন না| যায়, ততদিন পুরুষ সেই চিত্তের ধর্ম অহস্কারকে অবশ্যই 
'সারোপ করিবে। এই জন্ত প্রকৃতি হইতে মুক্ত না হইলে, গুক্রষ 
আপনার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহার কর্তৃত্ববোধও যায় 
না। তাহার জ্ঞান হইলেও,--সে আপনাকে অকর্তী বলিয়! জানিতে 
পারিলেও, ব্যবহারক্ষেত্রে তাহার সে জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানে আবরিত 
হইয়। যায়, সে আপনাকে কর্তা বোধ করে। এই জন্ত ভগবান্‌ 
অজ্ছুনকে বলিয়াছেন, 

“্ষদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোতস্য ইতি মন্তসে । 

মিথ্যেব ব্যবসারন্তে প্রকৃতিস্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ 

স্বভাবজেন কোন্তের নিবন্ধ: স্বেন কর্ম্মণা । 

কর্তং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিব্যস্তবশোইপি তৎ।৮ (১৮/৫৯,৬০) 
এই তত্ব শীশীচণ্ডী হইতেও জানা যায় । যথা. 

“তথাপি মমতাবর্তে মোহগণতে নিপাতিতাঃ। 

মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ 


® $$ ৬ | | 
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জ্ঞানিনামপি দেতাংসি দেবী ভগবতা হি স।। 
বলাদাকষ্য মোহায় মহামায়। প্রযচ্ছতি ॥” 
€ প্রথম মাহাত্মা, ৫৮৫০ মন্ত্র )। 
ততএব সংচার-দ্থিতকারী ভগবান সংসারস্থিতির অন্ত তাহার 
মহামায়া দ্বার! জ্ঞানীকেও মাঞ্।মোহে বদ্ধ করেল ও বলপুকক তাহাকে 
বতৃত্-ভার দিয়] তাহাকে কন্ধে প্রবৃত্ত করান। গীত! অনুসারে এই 
মায়া হইতে উত্ীণ হইবার একমাত্র উপায় ভগবানে অনন্তভক্তিবলে 
ভগবদনুগ্রহ লাভ। ভগবান বলিয়াছেন, 
প্রিভিগু ময়ৈৎ:1ৈ..1৩£ সর্কসিদং ভগৎ | 
মোহিতং নাভিজ!না।ত মামেভ)ঃ পরমব্যয়স্‌ ॥ 
দৈবী হেষা গুণময়ী মম মারা দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরত্তি তে ॥% 
( গীত!) ৭)১৩,১৪ )। 
যখন মায়া হইতে ২1 ৫ কৃতি-হস্কন হইতে মুক্ত হওয়! যায়, তখন 
বসত পুরুষে বর্তৃত্ববোধ থাকে না। যতক্ষণ তাহা না হয় (আর মুক্তি 
কদাচিৎ কাহারও পক্ষে স্ম্বব হইলেও হইতে পারে) এই কতৃত্বাতিমাঁন দূর 
হয় ন!। এজন্ত পুরুষ স্বরূপতঃ অবর্ত। হইলেও প্রকৃতিবন্ধ অবস্থার প্রকৃতির 
বন্ধে কর্তৃত্বের অভিমান পুরুষের অবশ্তস্তাবী। আর এক অর্থে প্রক্কৃতিক্স 
কৰ্ম্ম তীাহারই কর্ম্ম। কেন না, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থ যেক্সপ 
কামনা বাসনা ইচ্ছা পুরুষের চিত্তে উদ্রেক করিয়া দেয়, তদনুসারে পুরুষে 
সেই ইচ্ছা প্রতিবিশ্বিত হয় এবং সেই ইচ্ছার উদ্রেক মাত্র তদনুসারে 
প্রকৃতি কর্ম্ম ঝরে বলিয়া, সে বন্ধে তাহার বর্তৃত-বোধ অবশ্রভ্া!বী। 
ঈশ্বরই সংসার-স্থিতির জন্য সর্বভুতের হৃদয়ে অবস্থান পূর্বক মায়ায় 
'অধিরঢ় স্র্বজীবকে যন্ত্রের মত মায়াদ্বার। ভ্রমণ করান, তাহা! ভগবান্‌ 
বকিয়াছেন (গত15 ১৮.৬১ )। ভগধান্ই পুরুষের অন্তরে বর্তৃত্বে'ধ 
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উৎ্পাঁদল দাদ এবং লে” কর্তদ্বুছি অনুসারে প্রকৃতিকে শপ কর্মে 
নিয়োজিত করান। 1ঙনিই অওুর্ধামী,-_জীবের নিয়স্ত। ! ভীব এক অর্থে 
ভগবানের নিয়ন্তু তবে কর্ম্ম করে, এবং ভগবানের নিম্তিমাত্র হয়। এই 
কর্ম করিতে করিতে, অথাৎ*াহার যেরূপ ইচ্ছা বা বাসনা হয়,তদনুসারে 
প্রকৃতি কৰ্ম্ম করিয়াই জীবের ক্রমোরতি সাংন করে, তাহার অভুাদয় ও 
মুক্তির কারণ হয়। জ্ঞান তনেক সময় অবাধ্য হয়, পুরুষ আপনাকে 
অবর্তা ত]; 5' বর্শ-সন্ন্যাস করিতে যায়, বিস্তু পারে না) তাহার কর্ম্ম- 
সন্গযাস-চেষ্টাও গ্রকৃতি-গুণজ, সে চেষ্। নিরর্থক হইয়া] পড়ে । জান হইলেই 
মুক্ত হয় 57. ২ ৩৬৭% পরে আনিষন। ভগবানকে গ্রগ্ হয়, তবে সে 
মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। অতএব অজ্ভুনকে জ্ঞান উপদেশ 
দিলেও এবং তাহাকে প্রকৃত অকর্তৃত্বস্বরূপ বুঝ:ইলেও অজ্ভুন,সেই উপদেশ 
মাত “রকিৎমুক্ত হইয়া তিকর্ট। অন্যপ অবস্থান করিতে কন না, 
ইহ! জান্য়াই ভগবান্‌ তাঁহাকে 'কর্ত”-স্বরূপে গ্রহণ ঝ।রয়া কর্ম্ম করিবার 
কৌশল বা কৰ্ম্মযোগ উপদেশ দিয়াছেন। সেই কৌশলে কর্ম্ম করিলে, 
কন্ধবন্ধন হয় না, এবং পরিণামে 'অকর্তা+-ম্বরূপে আধষ্ঠান করিতে 
পারা যাইত পারে) এভস্ত ভগবান তজ্জুনকে স্বংর্ম্পাল্নেরে উপদেশ 
দিয়াছেন | | 
প্রক্কতিন্থ হুইয়! পুরুষের যে বর্তৃত্বভাঁব হয়, এবং তদস্থসারে যে কর্ম 
হয়, তাঁহ! ছুইরূপ। এক গ্রক্ৃতির বশে কর্ম্ম করা, আর এক প্রকৃতিকে 
বশীভূত করিয়া ত্রিগুণাতীত হইয়! কর্ম করা। সিদ্ধগণ ভিগুণ1তীত 
হইয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া কর্ম করেন। তাঁহার! কর্ধে বদ্ধ হন 
না। ছগবান্‌ অবর্ডা হই;াও জগত্রঙ্ষার্থ এইরুপে হ্বগ্রককতিকে ₹ শভূত 
করিয়া বর্ম করেন, তাহা বুঝাইয়াছেন। অতএব অর্জনের জ্ঞান হইলেও 
এবং আপনাকে অবর্ত। জানিয়! সেই 'অবর্তা”ম্বরূপে স্থিত হইলেও, তিনি 
এই ভগবানের দৃষ্টাস্তে কিরপে কর্ম্ম করিতে পারেন, ভগবান তাহারও 
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উপদেশ দিয়াছেন । অসক্ত অকর্তা হইয়াও এরূপ বুকর্ভৃত্ব কিরূপে সম্ভব 
হয়, ফকির্পপে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া কর্ম কর! যায়, মায়াকে ৰা 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলেই কিরূপে ঈখবরস্ব সিদ্ধ হয়, ভগবান্‌ 
তাছাও বলিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে-_- ' 
“স জীশে! যৎ বশে মায়া, স জীবঃ বস্তয়ার্দিতঃ 1” 
( শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ) 

অতএব শ্রুতি ও গীত! অনুসারে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া 
অপেক্ষা অন্ত এক উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে। তাহা প্রকৃতিকে বশীতৃত করা, 
প্রকৃতিকে নিজের করিয়া লইয়া নিন্নমিত করা; ঈশ্বর অকর্তা 
হইয়াও এইরপে স্বপ্রক্কতি দ্বার! কর্ম্ম করেন। 

এ অবস্থা ঈশ্বরের 1 মান্য সাধনাবলে, এবং তগবদন্গ্রছে ; 
এই অবস্থা লাভ করিতে পারে। নিঘাম কর্ম্ম, লোকছিতার্থ কর্ম্ম, 
ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে কর্ণ, ঈশ্বরার্থ কর্ম _-ঘাহ1! কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া তাহাকে স্ববশে আনিয়! তাহাকে 
নিয়মিত করিবার সাধন! দিদ্ধ হয়। রাজ। যেমন স্বয়ং অকর্ত। ও অদঙ্গ 
হইয়াও কেবল অধিষ্ঠান হারাই রাজধি জনকের ভার স্বজনকে ব। 
প্বসৈন্তকে বশীভূত করিয়া নিয়দিত করিতে পারে, সেইব্প প্রকৃতির 
উপর পুরুষ স্বীয্ অধিকার বা স্বরাজ্য স্থাপন করিতে পারে। শীতায় 
প্রধানতঃ তাহাই উপদিষ্ট হুইয়াছে। প্রকৃতির বশে থাকিয়া প্রন্কতির 
কর্মে নিজ কর্তৃত্বের অভিমান অজ্ঞান-মূলক ; কিন্তু প্রকৃতিকে বশীভূত 
করিয়া, তাহার কর্ম নিয়মিত করার যে কর্তৃত্ব, তাহ! অজ্ঞ/নশমূলক নহে । 
সে অবস্থায় পুরুষ অকর্ত! হুইয়াও প্রকৃত পক্ষে কর্তা হয়। কিন্তু প্রক্কৃতি 
ঈশ্বরের; প্রক্কভর উপর সেই এক ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব । পুরুষ সেই ঈশ্বরের 
সহিত মিলিত বা একীভূত না হইলে তাহার এ কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। 

তখন প্রকৃতির কর্তৃত্ব আপনাতে আরোপ ন! করিয়া সে কর্তা হয়। 
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কাম বা বাসন! যে কর্মের মূল, যাহ! রাগ-ছেব-পরিচালিত, তাহার কর্তৃত্ব 
প্রক্কতির। পরমেখবরের নিয়ন্ত ত্বে তাহার প্রক্কৃতিরই সে কর্তৃত্ব। লে 
কর্তৃত্ব কার্য, কারণ, নিয়ম বা নিমিত্তবন্ধ । তাহ! Law of Causation 
বা Nece55it7)র অধীন। পুরুষ প্ররুতি-বন্ধ থাকিলে, তাহাতে বে 
কর্তৃত্বের ছায়া পড়ে, তাহাতে পুরুষের স্ব-কর্তৃত্ব আবরিত থাকে । 
গুরুষের এ অধীনতা দুর হইলে, তাহার কর্তব্য জ্ঞান, ! ০ught এই 
ঈশ্বরের বাণী তাহার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় । সে বাণী অনুসরণ করিয়া 
স্বাধীনভাবে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া সে লোকহিতার্থ-_ঈশ্বরার্থ কর্ম 
করে। তখন সে অকর্তা হইয়াও কর্তা হয়। 
যাহ! হউক, প্রকৃতি সংসর্গে পুরুষের দুই অবস্থা কল্পনা করা যায় ॥ 
এক প্রকৃতির অধীন অবস্থা, আর এক স্বাধীন অবস্থা । এই স্বাধীন 
অবস্থাও এক অর্থে প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত অবস্থা!) এ অবস্থায় 
প্রকৃতি কর্ম্ম করিয়া সেই কম্ধের অভিমান দ্বারা আর পুরুষকে অক্ঞানবন্ধ 
করিতে পারে না। তখন পুরুষ আপনি “অকর্তা”ন্বরূপে থাকিয়া! ও 
প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কর্্ম করাইতে পারে। ইহাই তাহার বর্তৃত্ব। 
কিন্ত এক আপত্তি হইতে পারে যে, এক প্রক্কৃতির যদি বহু স্বাধীন কর্তী 
থাকে, তবে পরস্পরের বিক্ুদ্ধরূপ কর্তৃত্থে জগতে বিশৃঙ্খল! উপস্থিত 
হইবে। জগতে শৃঙ্খল! নিয়ম দেখিয়া এককর্ত্ৃত্ব নিয়ন্তত্ব সিদ্ধ হয়। 
অতএব পুরুষ গ্রক্কতিস্থ থাকিয়াও যদি দেই একের সহিত একীভূত হইতে 
পারে, অন্তধ্যামী ঈশ্বরের: ০4817 বাণী শুনিয়া! কেবল কর্ম্ম করিতে পারে, 
তখন তাঁহার কর্তৃত্ব কর্ম ও ঈশ্বরকর্তৃত্বে ক্ম্ম এক হুইয়া যাইতে পারে। 
এরূপে জগতে একই অভিপ্রায়, একই কর্তৃত্ব অবিতক্ত হুইয়াও এই সৰ 
পুরুষে বিভক্তের স্তায় কাধ্যকারী হয়। 
মায়াবাদী পঞ্িতগণ প্রকৃতি বা মায়ার উপরে, এ কর্তৃত্ব এবং নযস্ত ত্বও 
যে অজ্ঞানমূলক, তাহ! বলিতে পারেন, এবং প্রক্কতি হইতে সম্পূর্ণরূপে 


৩৪২ পরীমদ্ভগবদ্গীতা। 


মুক্তিলাভই পরম নিঃশ্রেশ্স, ইহ! বলিতে পারেন; কিন্তু গীতার 
তাহা উপদেশ নহে; এবং উপনিষদেরও তাহা! উপদেশ নহে, ইহা 
বলিতে পারা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অনুসারে বক্ষে মাধ্নাধ্য 
পরাশক্তি আছে এবং তাহাই প্রন্কৃতি, ইহা' পুর্বে উক্ত কইর'ছে! এই 
পরাশক্তি বিকাশ ( manifestation 9 বা ক্রিয়। অবস্থার হইরূপ-_জ্ঞন- 
ক্রিয়া ও বলক্রিয়া । শক্তির এই বলক্রিয্ার উপর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, 
পরিণতি ও লয় নির্ভর করে। ব্রহ্ম জ্ঞানক্রিয়া দ্ব'র| সেই বলক্রিয়াকে 
নিয়মিত করেন। এইক্সপে সগ্ুণভাবে ব্রহ্মের এই জ্ঞান দ্বার! ক্রিয়া- 
শক্তি-পরিচালনাতেই তাহার কর্তৃত্ব। এইজন্য তিনি অকর্ভ! হুইপ্নাও 
জগংকর্তা। বর্গের এই সগ্ুশভ'ব মাদ'জন্ত হইলেও ত'চ মিথ) 
বা কল্পিত নহে, এবং এ বর্তৃত্বও কলিত নহে। 

আর এক দিক্‌ হইতে আমর! এ কথ! বুঝিতে চেষ্টা করিব। এ 
জগতে জ্ঞান, সত্তা ও সুথাদি অনুভূতির বিকাশ হইতে সেই জগৎকারণ 
বন্ধকে অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপে ধারণা করা হয়। বন্ধ সচ্চরানন্দঘন। 
তিনি সন্ধিনী, সংবিৎ ও হল দিনী শর্রিবিশিই । এই জগনতীতন্ধ:প 
ব্রন্ধের এ জান, সত্তা বা শক্তি ও আনন্দ নিবিবশেষ। জগতের:কারণ- 
রূপে জগতের সহিত সম্বন্ধ জন্য সেই জ্ঞান ক্রিয়াশক্তি ও আনন্দ বিকাশে” 
নুখ হয়। বিকাশোনুখ অবস্থায় তাহার! পরস্পর বিপরীতভা বযুক্ত 
হয়। [বপরীত ভাবযুক্ত না হইলে বিকাশের সম্ভাবনা থাকে না, ইহ! 
জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহাকে পাশ্চত্য দর্শনেন ভাবায় Principle 
of Contradiction বলে। আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি 
যে, এই নিমিত্ত, ত্যইর উন্দুৰ আস্থা যদ কলবা কন যার, তবে 
তখন বন্ধ জ্ঞান জ্ঞান-অন্ঞান রূপ হয়, বঙ্ধানন্দ আনন্দ-নিরানন্দন্ধপ 
হয়; ইহ] পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে এতদনহুলারে বল! যাইতে 
প:রে ধে, তাহার সতস্বন্ূপও জঙ্গংকারপৃন্ধপে সদদৎরূপ হন, তাহার 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৩৪৩, 


পরাশক্তির বলক্রিননা হেতু যে কর্তৃত্ব, তাহ! কর্তৃ-অকর্তৃতপ হয়। 
এইজন্ত সগুপত্রদ্ধ কর্ত। হুইয়াও অকর্ভ! অথবা! অকর্ত। হইয়াও কর্তা। 
পরমেখররূপেও তিনি অকর্ত হইয়াও কর্ত।। আর পুরুষরূপেগ্ 
তিনি অকর্ত! হইয়াও কর্ত । জীবাস্মা যদি ব্রহ্ম বা ব্ৰহ্ধের স্বন্কপ হয়, 
তবে অবন্ত বলিতে হইবে যে, জীবাস্ম! স্বরূপতঃ অকর্ত। হইয়াও শ্বশক্কি 
হেতু কর্তী। তবে জীবের জ্ঞান যেমন পরিচ্ছিগ্ন, অদারযুক্র, সেইরূপ 
জাবের কর্তৃত্বও পরিচ্ছি্ল। তাহা ভগবানের নিয়মিত প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব দ্বারা আবরিত। এই আবরণ দূর হইলে তাঁহার ম্বকর্তৃত্ব 
প্রকাশিত হয়। প্রকতিজ বুদ্ধিতে যে পুরুষ-সান্লিধ্যবণতঃ জ্ঞ'নের বিকাশ 
হয়, তাহার দ্বার! পুফষের স্বীয্ন জ্ঞ-্বন্প যেমন আবরিত থাকে, 
সেইরূপ প্রকৃতির কর্তৃত্বে প্রকৃতি-বশীভূত জীবের শ্বীয় ম্বরূপ--তাহার 
কর্তত্বন্রপও আঁবরিত থাকে । যে পুরুষ প্রকৃতিকে বনী হৃত করিতে 
পারে, তাহারই এই কর্তৃত্ব-কর্তৃত্ব-স্বরূপ লাভ হয়। সে প্রকৃতিকে 
কেবল নিয়মিত করে বলিয়া! কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করে না। এই অর্থেই 
প্রধানতঃ গীতার উক্ত হইয়াছে 
“কর্ণাকম্ম যঃ পশ্রেদ কর্ম্নণি চ কর্ম্ম যঃ | 
স বুদ্ধিমান্‌ মন্ুযোধু স যুক্ত; রতন কর্মরত” ॥ (৪1১৮) । 

বুদ্ধি বা চিত্ত যখন নিৰ্ম্মল হয়, তখন তাহাতে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, 
তখন সেই নির্মল চিত্তে আত্মন্বরূপ গ্রতিবিশ্বিত হয়, বং সেই জন্ত 
আত্মদৰ্শন হয় । আত্মার ম্বরূপ--এই সচ্চিদানন্দ-বনন্রপ এই ম্বব্ধপে 
আত্মার ‘জ্র’-স্বভাব ও আনন্দ-ভোগ-স্বভাব--যেমন প্রকাশিত হয়, সেই- 
রূপ শ্বশকিও প্রকাশিত হয়। সেই শক্ধি দ্বারাই জীবাস্মা স্বগ্রকতির 
উপর কর্তৃত্ব নিযন্তত্ব করিতে পারে । ভগবান্‌ গীতাতে ইহাই উপদেশ 
দিয়াছেন। নির্ম্মলাত্ম| ব্যক্তিকে তিনি অসঙ্গ নিপিপ্ত ভাবে, অকর্ত।- 
স্বরূপে অবস্থান করিয়াও জগং-টক্র-প্রবর্তন জন্য ঈশ্বরার্থে কর্ম করিবার 


৪8 জীমদ্ভগব্দ্গীতা। 


উপদেশ দিয়াছেন । বলিয়াছি ত, সগুণ নিগু'ণ উভয়রপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই 
মুক্তির পরাকাষ্ঠা ; কেবল নিগুণ ব্রক্গত্বরপলাভ যে মুক্তি, তাহাই একস 
ষাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে । তাহাতে পুর্ণপরব্রক্গ-শ্বরূপত্ধ লাভ হুর 
না। এ তত্ব পূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে।. নিগুণ ব্রহ্মরূপই অকর্তী? 
সগুপরূপে ব্রহ্ম অবর্তী হুইয়াও কর্ত। । ব্ৰহ্ষের পূর্ণন্বর্নপ লাভ করিতে 
হইলে, পুরুষকে অকর্ত! হইয়াও এই ভাবে কর্তা হইতে হুইবে। 

অতএব ভগবান্‌ অর্জ্জুনকে যেমন উপদেশ দিতেছেন পুরুষ অকর্তা, 
তেমনই অন্তদিকে তাহাকে অনাসক্তভাবে, নিষ্ষাম কর্মের উপদেশ 
দিতেছেন। ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই। প্ররুতিস্থ হইয়া প্রকৃতির 
গুণে আসক্তিই সমুদ্বায় অনর্থের মূল। কর্তা হুইয়াও কর্তৃত্বে আসক্তি 
হেতু আপনাকে কর্তা বোধ করাতেই কর্ম্ম-বন্ধন হয়। এজন্ত অর্জুনকে 
এই ক্রতৃ স্বভাব ও আসক্তি দূর করার জন্ত ভগবান্‌ এইরূপ উপদেশ 
দ্বিয়াছেন। এই আসক্তিযুক্ত কর্তৃত্বভাবরূপ অহঙ্কারের যে অভিব্যক্তিতে 
পুরুষ বন্ধ হয়, তাহ! ক্রমশঃ দূর করিবার অন্ত শ্রুতি স্থতি শাস্ত্রে বিহিত 
কর্দের উপদেশ আছে। তাহা নিরর্থক নহে। 


উপদ্রফ্টানুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তে। দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ 


উপদ্রষ্টা, অন্ুমন্ত। ভর্তা ভোক্তা আর 
মহেশ্বর- তীহাকেই পরমাত্মা কয়, 
এই দেহে হন তিনি পুরুষ পরম ॥ ২২ 


২২। এই শ্লোকে সেই পুরুষের পুনর্ধার সাক্ষাৎভাবে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। (শব্ষক্স)। প্রকৃত মোক্ষ হেডু যে জ্ঞান, তাহাই এই শোকে 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৩৪৫ 


সাক্ষাৎ নির্দেশ করা হইয়াছে (গিরি )। এই দেহাবস্থিত পুরুষের 
স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে (রামান্ূজ )। প্রক্কতি-বিবেক না 
হওয়া পর্য্যন্ত যে প্রকারে পুরুষের সংসারিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহ! পুর্বে উত্ত 
হইয়াছে। তাহা পুরুষের শ্বরু£ নহে। পুরুষের যাহ! স্বরূপ, তাহ! এই 
প্লোকে উক্ত হইয়াছে (শ্বামী)। পূর্বে সংসারী পুরুষের কথ! উক্ত 
হুইয়াছে। সেই সংসারিত্ব দুর করিবার জন্ত পুরুষের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, 
সেই তত্ব সাক্ষাৎভাবে এস্বলে নির্দিষ্ট হইয়াছে (মধু)। পূর্ব্ব প্লোকে 
দেহবন্ধ ভোক্ত। জীবের কথা উক্ত হুইয়াছে। এই শোকে তাহার 
নিয়ন্তা সেই দেহস্থ ঈশ্বরের তত্ব উক্ত হইয়াছে। এই দেহে জীব ব্যতীত 
অন্ত যে পুরুষ আছেন, তিনি মহেশ্বর পরমাত্মা । তাহার তত্ব এস্থলে উক্ত 
হইয়াছে (বলদেব)। এইরূপ প্রকুতিষ্থ হুইয়া গুণসঙ্গ হেতু 
প্রকৃতির সংসার-দশ! হয়, তাহ! পূর্ব শ্লোকে উক্ত" হইয়াছে ; কিন্তু“ ইহ! 
পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ নছে। পুরুষের প্রত স্বরূপ কি, তাহ! এই শ্লোকে 
বিবেচিত হইয়াছে ( কেশব )। | 

উপদ্রষ্টা-ধিনি সমীপন্থ হইয়! দ্ৰষ্টা হন, অথচ স্বয়ং অব্যাপৃত 
থাকেন, তিনি উপদ্রষ্টা। ইহার দৃষ্টান্ত--যেমন বঙ্গমান ও খত্বিক্‌ 
প্রভৃতি যে সময় যজ্ঞকর্শ্মে ব্যাপৃত থাকে, শে সময় অন্ত যজ্ঞ-বিস্তাকুশল 
(ব্রহ্ম! ) ব্যক্তি যেমন, তাহার পরিদর্শন করে, অথচ নিজে কোন কাজে * 
লিপ্ত ব! ব্যাপৃত হয় না) কেবল খত্বিক্‌ ও যজমানাদির কার্ষেয দোষ-গুণ 
পরিদর্শন করে মাত্র, সেইরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে সকল ব্যাপার 
হইতেছে, তাহার নিকটে থাকিয়া পুরুষ বা আত্মা তাহার দ্রষ্ট হয় মাত্র, 
কোন কাৰ্য্যে স্বয়ং লিগু হয় না। এই কারণে পুরুষ উপদ্রইা । অথব! 
দেহ, চক্ষু প্রভৃতি বহিরিক্রিয় মন বুদ্ধি ও আত্মা সকলেই দ্রষ্টা ; ইহাদের 
মধ্যে দেহ বাহৃদ্র্ট। (by sensation of touch ) তাহা অপগেক্ষ। চক্ষু 
জড্র্জ্ষ্ট। (by perception ), মন বুদ্ধি তাহ। অপেক্ষা অন্তঙ্জষ্। এ 
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সকল দ্ৰষ্টা হইতে আত্মাই প্রকৃত পক্ষে অন্তর্দষ্টা ; কারণ, আত্মা ( পুরুষ ) 
সকলেরই প্রত্যক্‌ অর্থাৎ আত্মভাবে সাক্ষাৎ অধিটাতা হইয়া সমুদয় দশন 
করেন। এইজন্ত আত্ম! উপদ্রষ্টা । অথবা যাহা অপেক্ষা অধিক ভাবে 
কেহই দেখিতে পায় না, নেই সর্বাতিশয়ী আন্তদু্টাই ইপত্রষ্টা । অথবা 
যন্তকৰ্শ্বের দর্শকের স্তায় সকল বিষয়েই আত্মা দ্রষ্ট।; এজন্ত আস্থা 
উপদ্ৰষ্টা (শঙ্কর :। 

এস্থলে ‘উপ’ এই উপসর্গের অর্থ সামীপা । যিনি সমীপস্থ হুইয়া 
দ্ৰষ্টা হন, তিনি উপদ্রষ্টা । সমীপে থাকিয়া নানাভাবে দ্ৰষ্টা হওয়! যায়। 
সঙ্গিধিমাত্রে স্বব্যাপার বিনা উপদ্রষ্টা হওয়া যায় । পুরুষ প্রত্যগাত্মা বলিয়া 
সর্বাপেক্ষা অধিক সন্নিহিত, অন্তরস্ট প্রতাগাত্মরূপে তিনি সর্বনাক্ষী। 
চিন্মাত্র-স্বভাব আত্মা সমুদায় গোচর করেন, এজন্ত তিনি উপদ্রষ্ট (গিরি) । 

এই দেহে অবস্থিত পুরুষ দেহ-প্রবুত্তির অন্ুগুণ সংকল্লাদিরূপে দেহের 
উপদ্রষ্টা হয় ( বাঁমানুজ )} এই প্রকৃতিকার্ধ্য দেহে বর্তমান থাকিয়াও 
পুরুষ প্রকৃতি দেহ হইতে ভিন্ন, প্ররুতিজ দেহ গুণযুক্ত নহে; তাহার 
কারণ এই যে, পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমস্ত! ইত্যাদি । উপদ্রষ্টা--অর্থাৎ দেহ 
হইতে পৃথগ.ভূত হইয়াও দেহের সমীপে স্থিত হুইয়া স্রষ্টা বা সাক্ষা 
হয় ( স্বামী )। 

এই প্রক্কতি-পরিণামদেহে জীবরূপে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রক্তির 
অতীত; প্রক্কতিজগতের দ্বার! অসংহ্যই পরমার্থত: অদংসারী। তিনি 
স্বীয় রূপেই উপদ্রষ্টী । যেমন যন্র-বিস্তাকুপল ব্রহ্মা বজ্ঞকর্ম্ম ব্যাপারে 
সমীপস্থ থাকিয়াও-_ শ্বয়্ং অব্যাপৃত হইয়! তাহাতে ব্যাপৃত খত্বিক বজ- 
মানাদির ব্যাপার পরিদর্শন ও দোষগুণ পর্যালোচনা করে, সেইরূপ কার্ধা, 
কারপ-ব্যাপারে বিচক্ষণ পুরুষ স্বয়ং সমীপস্থ হুইরাও অব্যাপৃত থাকিয়া 
তাহ! দর্শন করেন। তিনি ড্র! হন মাত্র, কর্তা! হননা। এজন্ত তিনি 
উপত্রষ্ট৷ । অথবা দেহ হঙ্গিয় দন বুদ্ধি ইহাদের দষ্ট স্ব বাহ্‌ । তাহাদের 
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অপেক্ষা আম্মা প্রতাগাত্ম্নপে অব্যবহিত, অতি পমীপন্থ দ্রঃ?! । সন্নিহিত 
অথচ পৃধগ ভাবে থাকিয়! যিনি দ্রষ্টা, তিনিই উপদ্রষ্টা (বলদেব )। 
শরীরেক্্রির ব্যাপারে সমীপন্থ থাকি! দ্রষ্ট'। (হনু )। সাক্ষী, বে দেহ!দি 
সমুদায় ভগবানে নিবেদন করিয়া! দিয়া, তদ্দন্ত প্রদাদ রূপে সেবার্থ উপ- 
যোগী ভোগকর্ত। তাহার ‘সাক্ষী অর্থাৎ তাহাকে মুখ্য দেবার উপযোগী 
করান। (বল্লভ )। 

উপ-- দমীপে, দেহের অবস্থার পরিণামাদিতে সাক্ষীর স্তায় অবস্থিত 
(কেশব )। 

অনুনন্তা-অনুমননকারী। অনুমনন অর্থে অনুমোদন অর্ধাৎ 
লোকে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের সেই কার্ধোর উপর ষে 
পরতোধষ। তাহাই অমুমনন। মাস্মা এই প্রকার অনুমন্থ । অথ্থব। 
দেহ ও ইস্ত্রি সমূহের ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং কোন প্রকারে ব্যাপৃত না! 
থাকিলেও আত্ম। নিজে ধেন অনুকুল ভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছে বলয়! 
আপাততঃ প্রতীতি তয়, এজন্া আত্মাকে অনুমন্ত। বলা যার । অথবা 
নিজ নিজ ব্যপারে প্রকৃত দেহ হন্দ্রিয় সকলকে কোন সময়ে নিবারণ 
করে ন! বলিয়া আত্মাকে অনুমন্তা বলা যায় (শঙ্কর )। 

যাহার! স্বয়ং কর্ম্ম করিয়1 ব্যাপারবান্‌ হয়, সেই দেহেজ্দ্ি মাদির ক্রিন্রার 
পাশ্বস্থ ছইয়' সর্বন্ধাপ অচুমোদন ও অনুমনন কারী আগ্মা এই সন্গিধি- 
মাত্রেই কর্ত! হয় বলিন্না অনুমন্তা ( গিরি )। 

দেহের অনুমন্ত! (রানাহুজ )। অন্্রমোর্দিতা অর্ধাৎ সঙ্গি মাত্রেই 
অনুগ্রাহক (শ্বামী)। কার্ধাকারণ বৃত্ততে স্ব॥ং অপ্রবৃন্ধ হইয্নাও 
সন্নিধিহেতু তাহার অনুকুল বলিয়। প্রবৃত্ের স্তায় বোধ হয়। এজন্ত 
আত্ম! অনুমন্ত। । অথব! শ্বব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্জ্ররাদিকে যিনি তেমন 
নিবারণ করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে থাকেন, সেই জন্ত পুরুষ অনুমস্তা 
€মধু)। অন্মতিদাত। 8 ঈধ:ৱর অন্যতি বিনা জাব কেন কাধ্য 
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করিতেই সমর্থ হয় না ( বলদেব )। কাধ্য-করণ প্রবৃত্তিতে স্বয়ং অপ্রবৃত্ত 
থাকিয়াও প্রবৃত্তের স্তায় তাহ! অন্ুকৃলরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়। আত্ম! 
জঅনুমস্তা (হস )। অগ্জমোদনকর্তা, অর্থাৎ যে তাহাতে সর্বকম্ম সমর্পণ 
করে বা তাহার জন্ত কর্ম্ম করে, তাহার অন্থ বা পশ্চাৎ মোদিত 
হন ( বল্পভ)। দেহের ভাব প্রবৃত্তি প্রভৃতির অনুনোদক ( কেশব )। 

ভর্তী-্ভরণকর্তা। যদিচ দেহ, হঞ্জিয় ও মন ইহারা পরস্পর 
সংহত হুইয়।ও জড়, তাহা হইলেও ইহার! চৈতন্তময় আত্মার ব্যবহারিক 
ভোগ সিদ্ধ করিবার অন্ত সেই চৈতন্তময় আত্মার চৈতন্তাভাসে উদ্ভাসিত 
হয়। সেই চৈতন্তাভাস দ্বারা প্রকাশ করিয়া আত্ম! যে ইহাদের স্বরূপ 
অবধারণ করিয়া থাকে, সেই স্বরপাবধারণই এখানে ‘ভরণ’ বলিয়! 
বুঝিতে হইবে। আত্মা এইরূপ ভরণকর্ত!। বলির! ভর্তা ( শঙ্কর )। 

গুরুষ দেহের ভর্তী ( রামানুজ ) । ঈশ্বররূপে ভর্তা, বিধায়ক (স্বামী)। 

ংহত দেহ ইন্্রিয় মন বুদ্ধি যাহ! চৈতন্তের আভাসযুক্ত হয়, তাহাদের নিজ 

সত্তাস্ফুরণ দ্বার ধারণকারী, ও পোষণকারী (মধু) । ধারক ( বলদেব )। 
সংহত দেহ ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধগণের যে আত্মচৈতন্তের আভাস হয়ঃ সেই 
আভাসের কারণরূপে আত্মা ভর্তা (হনু )। ধারক, পতিরূপে ধারক, 
পোষক ( বল্লভ )। ধারক (কেশব )। 

ভোত্তা---আগ্রর উষ্ণ স্বভাব যেমন সর্বদাই বিভমান থাকে, সেই 
প্রকার চৈতন্তই আত্মার নিত্য স্বভাব । এই নিত্য চৈতন্তময়, স্বভাব 
বশতঃ আত্মার বুদ্ধির সুখ-হুঃখ-মোহ-স্বর্ূপ সর্ববিষহিণী বৃত্তিকে যেন 
নিজ চৈতন্তপ্রস্ত করাইয় পৃথগ ভাবে বিতক্তাকারে প্রকাশ করে। এই 
জন্ত আত্ম! ভোক্ত। ( শঙ্কর )। চিদ্দবসাঁন ভোগ, সেই ভোগ ক্রিয়। চিত্তে 
উপস্থিত হইলে, আত্ম! তাহা গ্রহণ করিয়া ভোক্ধ! হয় (গিরি )। 

দ্েহপ্রবৃন্তিজনিত সুখহুঃখের : ভোক্তা এই পুরুষ (রামানুজ )। 
ভোক্ক। অর্থাৎ পাণক ( স্বামী, বলদেব)1 বুদ্ধির যে নুখ-ছঃখ-মোকা- 
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ত্বক প্রত্যয়, তাছার স্বর্ূপ চৈতন্ত দ্বারাই প্রকাশিত হয় । আত্ম! নির্বি্ 
কার হইয়াও তাক! উপলব্ধি করে, এজন্ত আত্মা ভোক্তা ( বলদেব )। 
বুদ্ধির সুখ-দু:খ-মোহাত্মক প্রত্যয় সকল চৈতন্তস্বরূপ ছার চৈতন্ত- 
গ্রন্তের জায় হয়। আত্ম! এইবূপে বিভক্তব্ৎ প্রতীয়মান হুইরা ভোক্তা! 
হয় (হক্ছ)। রক্ষক, শ্বীরত্বজ্ঞানে যে রক্ষাকারী ( বল্লভ )। 

এই সম্বন্ধে পূর্বে ১৪শ শ্লোকে গুণ-ভোক্তার” অর্থ জরষ্টব্য। জীবাম্ব। 
যেমন বন্ধভাবে ভোক্তা, সেইরূপ মুক্ত বহ্ধভাবে ব নিগুণ তাবেও 
ভোক্তা হইতে পারেন। 

মহেশ্বর- আত্মাই মহেশ্বর । আত্মা সকলেরই আত্ম! ; এজন্ত ইহ! 
মহান্‌ এবং আত্মা স্বতন্ত্র, এজন্য আত্ম! ঈশ্বর । আত্মা মহান্‌ এবং ঈশ্বর, 
এজন্ত মহেশ্বর (শঙ্কর)। ‘দেহের নিয়মন-ব্যাপারে দেহের আপ- 
কার্ধ্যে, দেহকে পোবণ-কার্যোর ছার! দেহ ইন্দ্রিয় মনের পুরুষ সম্বন্ধে 
মহেশ্বর হন। পরে গীতার পুরুষকে *উতক্রামতি ঈশ্বরঃ* (১৫৮) বল! 
হইয়াছে (রামানূজ )। মহান্‌ ও ঈশ্বর ;--অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও পতি 
(স্বামী )। সর্বাত্থা হেতু ও স্বতন্ত্ৰ হেতু মহেশ্বর (মধু )। ব্ৰহ্মাদি 
সমুদায় কর্তাগণের প্রভু ভগবান্দ্বারাই তাহাদের কর্তৃত্ব (বল্পভ)। দেহযাত্রা- 
নির্ধাহক আর ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর, দেহের ধারক ও পালক (কেশব )। 

পরমাত্ম|--আত্মার অবিস্তা দ্বার পরিকল্পিত দেহ হইতে বুদ্ধি 
পর্য্যন্ত সংঘাত অচেতন ও অনাত্ম হইলেও আত্মার চৈতন্য-শক্তি-প্রভাবে 
চৈতন্তযুক্ত কয় বলিয়া, তাহারা “আত্মা এই ভাবে ব্যবহার-গোচর হয় ; 
সেই সকল বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্ম! এই দেহের মধ্যে দেহের সহিত বিডির 
ভাবে ব্যবহার-গোচর হইলেও বাস্তবিক এই আত্মাই পরমাত্ম' বলিয়। 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । এই দেহেই আত্মা পরমাস্ত্রা (শঙ্কর )। এই 
দেহ ইন্দ্রিয় ও মন সম্বন্ধে পুরুষকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। দেহ ও 
মনের প্রতি আত্মা শব্দ প্রযোজ্য হয়। মাত্মা শব্দের এই অর্থ 


৩৫০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


গীতায় “ধ্যান্নোতুনি ১ শস্যুত্তি ফে্িযা ডানমাজলড ৮১ ০2২৮) 
শ্লোক হইতে পাওয়া যায়। মুলে “ইতি চ’ এই শক ছার: পরম'ত্ধা 
ও মহেম্বর উভয়ই পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে, ইহাই বুঝায় 
(রামানুজ )। পরমাত্মাঃ অর্থাৎ অভ্তর্থামী ( স্বামী )। অবিগ্যাহেতু 
দেহাদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত ক'লত । তাহা হইতে পরম বা উৎকুষ্ট। পূর্বোক্ত 
উপদ্রষ্টদি বিশ্যে*-বিশ্ষি আত্মাই পরমাত | গুকুষ পরমাত্ম! বলিয়! 
কথিত ( মধু )। 

আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন, ইহাদেক আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অন্তরাত্মা 
জ্ঞানময় ও ক্ষেত্র , এ পরমা (কনক )। 

এই দেহে হন (তনি পুরুষ পরম- (দেহে প্রুষঃ পরঃ) 
এই দেহেই উক্ত বিশ্ষেণবিশিট অতাই পরনাত্মা,এবং দেই আত্মা ‘পর, 
অর্থাৎ অব্যভ হইতে ‘পর’ ক বিলক্ষণ। পরে *ীত%; ঈজ্দ হইয়াছে, 
স্উদ্ভমঃ পূরহস্বন্তঃ পরমাত্বেত্যুদাহ'তঃ 1* (১৭১৭)। এবং পুর্বে 
তগবান্‌ বক্তয়াছেন। _“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষত্রেযু ভারত+(১৩২)। 
অতএব এই পুরষই উত্তম পুরুষ। পুর্বে উপব্রমে যাঁহ! উক্ত হইয়াছে, 
পরে তাহাই এ হলে উপসংহাঁত রূপে উক্ত হইহাছে। (শঙ্কর )। 

পুর্বে অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি দ্বারা যাহ] উক্ত হইয়াছে, সেই 
পুরুষ পর । এই পুরুষ পরিচ্ছিন্র জ্ঞানশক্ত হইয়া ওকুতির সহিত সন্বন্ধ- 
যুক্ত হইয়াছেন এবং গুণঃ ন হেতু সেই দেহমাত্রেই হহেশ্বর ও পরমাত্মা 
হইয়াছেন (রামাতিজ)। এই দেহস্থ সেই পুরুষই উত্তম পুরুষ ( মধু)। 
পুর্বে জর্বতঃ পাণিপাদ ইত):দি ছারা ঈশ্বর যে ভীবের সহিত অব্স্থৃতি 
করেন, ইহ! উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে ইহাই পুনরুক্ত হইয়া 'লদেব)। 
পরু অথাৎ অব্যক্ত হইতে পর (1 এই প্রকৃতির কাধে ভূতদেহে 
বৰ্তমান থাকিয়াও পুরুষ দেহ হইতে ভিন্ন (কেশব )। 

এই শ্লোকে' পুরুষের অর্থ পূর্বে তিন প্লোকে যে পুরুষের 


ত্রয়োদশ-অধ্যায়। ‘৩৫১ 


কথা উক্ত হইয়াচে, এউ (ল্লাকেও (সই পুরযের কথা উক্ত হইল । পূর্বের 
উক্ত কর শ্লোকে যে প্রকৃতিবন্ধ পুরুষের কথ উক্ত হইয়াছে, এ শ্লোকে 
সেই প্রুযের স্ব্ধূপ উক্ত হইয়াছে, এই মাত্র বিশেষ । শঙ্কর ও তদম্বর্তী 
ব্যাখ্যাকারগণ ইহ দ্বারা ভ্ৰীব ও ব্রহ্মের এক্য সংস্থাপন করিয়াছেন । 
জীব হন্দ হইলেও প্রকৃতি বা অবিস্যার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ তস্তাবাপন্ন 
হওয়ায় তাহার সেই শৃক্ম বা লিঙ্গ শগীরের সহিত বিভিন্ন যোনিতে জন্ম ও 
ংসারভোগ হয়) এশ্লোকে তাহার প্রকৃত ব্রহ্ম-স্বরূপ যাহ! দেখান 
হইয়াছে, তাহা জানিলে তাহার মুক্তি হয় । রামানুজ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া 
“৫,3 এারলেও "সনে বন 15 খএরুষ এইতে ৩২৪ শ্রভেদ অশীকার 
করিয়াছেন । আর বলদেব স্বামী ও বল্লভের মতান্ুুবর্তী ব্যাথ্যাকার প্রভৃতি 
এই শ্লোকোক্ত পুরুষ যে পরম পুরুষ, এবং তাহা পুর্ববকয় শ্লোকোক্ত পুরুষ 
₹ইতে ভিন, তাহ! বঝাইয়াচেন । i . 
জীবব্রক্ষে ভেদ ও অভেদবাদ ।--ভগবান্‌ এই অধ্যাগের প্রথমেই 
বলিয়াছেন যে, এই অধ্যায়ে যে তত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তাহ! 
খাঁষগণ দার! ছন্দে ও বক্ষ দুত্র পদে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত আছে। 
অতএব এই পুকুষতত্ব আদ্র! উপনিষদ হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
উপনিষদে হন্ষবিদ্তাই উপাদিষ্ট হইয়াছে । উপনিষদ অনুসারে আত্মাই 
ব্রহ্ম । এজশ্ত উপনিষদ্দে জীবতত্ব স্বতন্ত্র উপদদষ্ট হয় নাই। প্রামাণ্য ' 
উপনিষদ্‌ হইতে শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, এই ব্রহ্ম ছুই ভাবে উপদিষ্ 
হইয়াছেন-- এক সগ্ডণ ভাবে আর এক নিগুণ ভাবে। শঙ্কর অবশ্য 
সগ্ডণ ভাবকে মায়াময় বলিয়াছেন, এবং তাহা যে পারমাধিক সতা, তাহ? 
শীকার করেন নাই) নশ্বর, জীব ও জগৎ--এই ব্রচ্ষের সগুণ ভাব। 
এভন্য শঙ্কর মতে ব্রন্মের জীব ভাব পারমাখিক সত্য নহে। এইরূপে 
তিনি পারমাখিক অর্থে জীবব্রঙ্গের একা স্থাপন করিয়াছেন। 
রামান্থম উপনিষহ্পদদিষ্ট* ব্রহ্মকে সগুপভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, 


৩৫২ এীমদ্ভগবদ্গাঁতা । 


সেই ভাৰকে পাযমাথিক সতা বলিয়াছেন। তিনি নিগুণ ভাব স্বীকার 
করেন নাই । তাহার মতে ব্রন্ধের ঈশ্বর-জীব ও জগদ্ভাব নিত্য সত্য, 
- পারষাঁধিক সত্য । ঈশ্বর চিৎ, জড় অচিৎ আর জীব চিদচিৎ অথবা! 
জড়দেহ যুক্ত চিৎ । ঈশ্বর এক, কিন্ত এই চিদচিৎ জীব বহু । এজন্ত 
রাম'নুজ জীবকে ব্রহ্ম বলেন, অথচ জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য ভিন্ন, 
তাহাও প্রতিপন্ন করেন । রামানুজের মতই ছৈতবাদের মূল । যদি 
ঈশ্বর, জীব ও জড় জগৎ এই তিন তত্ব নিত্য ও পারমার্থিক সত্য হয়, 
তবে আর এরূপ ব্রহ্ম স্বীকারের প্রয়োজন কি? ঈশ্বরই একমতে 
পরব্রজ্ম পরমপুরুষ । জীবগণ তাহার অংশ হইতে পারে, তাহার স্বব্ূপও 
কোন অংশে হইতে পারে, কিন্ত জীব ঈশ্বর হুইতে সম্পূর্ণ তির । 
এ প্রতেদ অনাদি । 

উপনিষদে জীবই ব্রহ্ম ৷--যাহা হউক, এই ছৈতমত উপনিবদের 
প্রতিপাদিত বক্ষবাদের বিরোধী । উপনিষদ অনুসারে ব্রহ্ম একই। 
তিনিই আত্মা, তিনিই পরমাম্মা১্তিনিই জীবায্মা। তিনি সর্বতঃ 
পাণিপাদ, তিনি সর্ব-অন্তরে স্থিত। গীতায়ও এই মত প্রতিষ্ঠিত । 
নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ বন্ধ পরবন্ধের এ উভয় ভাবই গীতার পাঁরমাবিক 
সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শঙ্করের অদ্বৈতবাদে অর্থাৎ বন্ধের 
কেবল নিগুণ স্বরূপবাদের যে দোষ, এবং রামানুজের বিশিষ্টাতৈতবাদে 
, অর্থাৎ কেবল সপ্তণ ব্রহ্ম বা নিত্য ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন ভাবে স্থিত 
ৱহ্ধবাদের যে দোষ, গীতার তাহা নাই। গীতা অনুসারে নিগুণ ব্রদ্ধ, 
পরমেশ্বর ও জীব প্বরূপতঃ এক হইরাও ভিন্ন । বন্ধের এ তিন ভাব 
অনাদি ; কেন না, এ সংসারহ অনার্দি। ব্রন্মের এ তিন ভাব পারমাধিক 
সত্য ; হথচ এ তিন ভাব এক*-অবিচ্ছিন্ন । সংসার-দরশায় এ তিন ভাব 
এক হইয়া ও ভিন্নের স্তায় প্রতিভাত হয়। ব্রহ্ম বা পরমাস্মা এই তিন 
ভাবেই সর্বগত-্ম্সর্বব্যাপী। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। - 6৫৩ 


প্রতিদেেহস্থ পুরুষের তিন রূপ ।---উক্ত কারণে প্রতিদেহে, 
জীবাত্মা, পরমেশ্বর ও অক্ষর নিগুপ ব্রহ্ম নিত্য বর্তমান । দেহরধপ পুরে 
অধিষ্ঠান হেতু বন্ধই পুরুষ (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৮)। সেই পক্ষই 
সমুদ্ধায় ( স্বেতাশ্বতর, ৩।১৫ ) আর সেই পুরুষের দ্বারাই এই সমুদার পূর্ণ, 
( শ্বেতাখ্বতর, ৩1৯ )। জীবভাব গ্রহণ করিয়া, তিনি ক্ষর পুরুষ, অপরিচ্ছিন্গ 
অক্ষর নিপ্ধ'ণ ব্হ্মভাবে প্রতিদেহে কুটস্বর্ূপে তিনি অক্ষর পুরুষ, আর 
প্রতিদেহে অন্তর্ধামী নিয়ন্তা পরমেশ্বর-ভাবে তিনি উত্তম পুরুষ । ক্ষর 
পুক্ষয বা জীব-ভাব স্থায়ী নহে ; সে ভাব হইতে তাহার মুক্তি আছে, সে 
ভাবে ক্রম-পরিণতি আছে। এজন্ত তাছ! ক্ষর। এই পুরুষের ক্ষর- 
তাঁব দূর হইলে, তাহার অক্ষর পুরুষ-ভাব, অথবা ঈশ্বরভাব বা পরষ 
পুরুষ-ভাব হইতে পারে। গীতায় পরে পুরুষের এই তিন ভাবের উপদেশ 
আছে ( ১৫৷১৩৬,১৭ )। পুরুষের বত দিন গ্ররুতি-বন্ধতাব বা ভূতক্ডাব 
থাকে, পুরুষকে ততদিন ক্ষর পুরুষ বল! যায়, ততদিন সে তাহার অস্তরস্থ 
অক্ষর পুরুষ বা পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন । সেই ক্ষরভাব দূর হইলে, 
সেই অক্ষর বা পরম পুরুষ হইতে অভিন্ন হয়। এই শ্লোকে প্রকাতিবন্ধ 
ক্ষর পুরুষের এই পরম পুরুষন্ধপ উপদেশ দ্বারা, সর্ব পুরুষের একত্ব সংস্থা- 
পিত হইয়াছে । সর্ব্দেহে একই অক্ষর পুরুষ গ পরম পুরুষ'অধিষ্টিত, 
কোন দেহের সছিতই সে পুরুষ লিপু নহে । এক আকাশ (অথবা Ether) 
যেমন প্রতিদেহে নিপিপ্ুভাবে থাকে এবং তদধিষ্ঠানে দেহ-কাধ্য নির্বাহ 
হয়ঃ নিগুণ অক্ষর ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর সেইরূপ নিপিগুভাবৰে প্রতিদেহে 
অবস্থান করেন। অক্ষর বন্ধ সম্পূর্ণ নিলি ; কিন্ত পরমেশ্বর নিয়ন্তা অস্তর্যামী 
হইয়াও নিলপ! এই অধ্যায়-শেষে ২৭,২৮ ও ৩১শ শ্লোকে তাছ। উপদি 
হইয়াছে। এই অক্ষর ওপরম পুরুষের সর্বদেহমধ্যে যে নিলিগুভাবে 
স্থিতি, তাহাই বিভক্তের ন্যায় হই! আংশিকরূপে বে লিপ্ চাৰে 
প্রত্যেক দেহে জীব বা ক্ষর পুক্ষুষ-ভাবে স্থিতি, ইহাই ৰুঝিতে হুইবে। 

১৬] 


৩৫৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বিশ্ববাদ ও প্রতিখিহ্থবার্দ ইহ! কিরূপে সম্ভব হয়? উপনিষদে 
ইহার ছুইরূপ উত্তর আছে। এক বিদ্ববাদ আর এক প্রতিবিষ্ববাদ। 
বৃহৎ ব্যাপক অগ্নির সন্নিহিত বস্তুতে অগ্নিন্ফুলি্ পড়িয়া যেমন তাহাকে 
'অগ্রিময় করে, সেইরূপ পরমপুরুষের অংশই প্রতিদেহে বন্ধ হইয়া জীব 
হয়। ইহ! বিশ্ববাদ । অথবা! কোন বিশেষ দেহ (লিঙ্গদেহ )-রূপ 
উপাধি সন্নিহিত ব্ৰহ্ম ব! পরম পুরুষের প্রতিবিম্ব সেই দেহ গ্রহণ করিয়! 
সেই দ্বেহই জীবন্নপ পর! প্রকৃতি হয়, এবং তৎসন্নিহিত পরম পুরুষ সেই 
প্রতিবিদ্ব গ্রহণ করিয়া ক্ষর পুরুষ বা সেই দেহবন্ধ পুরুষ হন। ইহা! 
োঁছিবিখববাদ | বিদ্ববাদ “৭৭ শ্রত এইস 
“যখ! সুদীপ্তাৎ পাবকাদৃবিস্ফুলিঙ্গাঃ 

সহম্রশঃ প্রভবস্তে সর্ূপাৎ । 
তি পরা সন্থিং: সৌম্যভাবাঃ 

প্রজায়স্তে তত্র চেবাপি যস্তি (৮ (মুণ্ডক ২১।১)। 
আরও আছে 

“যথোণনাভিঃ স্থজ্যতে গৃহতে চ 
যথ! পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি | 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি 
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বশ্বম্‌ ॥” (মুণ্ডক ১১1৭) 

উপনিষদে প্রতিবিশ্ববাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু শঙ্কর এই 
প্রতিবিষ্ববাদই গ্রহণ করিয়াছেন । এই প্রতিবিদ্ববা্ধ প্রধানতঃ সাংখ্য- 
দর্শনের | গুকতিনচ্ধ পুরুষে তৎসন্পিহিত প্রকৃতির যেরূপ ছায়া পড়ে, 
পুরুষ সেইরূপে রঞ্জিত হয় এবং এইরপে স্বপ্রক্কতির সহিত তাহার 
তাদাঝা হয়| শঙ্করাচার্যা ও সাংখ্যপগ্ডিতগণ এই প্রতিবিদ্ববাদ ভিন্নরূপে 
বুঝাইয়াছেন । শঙ্করের মতে, যেমন বিভিন্ন প্রকার মলিনতাধুক্ত বিভিন্ন 
জর্পণে বা মলিন ও জাবিল জলে হুর্ষ্যের প্রতিবিদ্ব স্নান দেখি, অথবা যদি 


ত্রয়োদশ অধ্যার । | ৩৫৫ 


দলা তাহ।তে নিজে বুধ দেখিতে ধাই, ভবে ভাঁহ! যেমন নগিন ও 
বিকৃত দেখায়, মুখের স্বরূপ কি, তাহ! দেখিতে পাই না--সেইরূপ 
বিভিন্নক্পপ মলিনতাযুক্ত চিত্তরপ উপাধিতে আত্মা আপনার স্বরূপ দেখিতে 
পায় না--আপনাকে মলিন বোধ করে। সাংখ্যমতে সে প্রতিবিথ্ব চুম্বকের 
(মণির ) সান্সিধ্যে লৌহের চুন্নকশক্তির প্রুতিবি্ব (বা! Induction ) 
যেরুপ, মেইরূপ। অথবা আধুনিক বিজ্ঞানমতে চুম্বক তাড়িত-শক্তির 
প্রতিবিষ্বের (inducti০৷n এর ) মত ! পুকুষ-সানিধ্যে জড় অন্তঃকরণে 
পুরুষের চৈতন্তাি প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া, চিত্ত বা অন্তঃকরণ চেতন্তযুক্ত 
হ?ঃ বসেই এ: এব গ্রহণ করিয়া, তাহাই তপার শ্ব্ধপ মনে 
কমে। ইহাই পুরুষেত্র প্রকৃতিবন্ধ অবস্থঠ। যাহ! হউক, আলো ক- 
প্রততিবিশ্ব বা চুসকাদির প্রতিবিম্ব অলীক নহে; আঁলে'ক-চিত্রে ও 
লৌহের চূম্বকক্রিয়ার ৬5 বুঝা যায়। এ বতিবিশ্বে বিশ্ব থাকে। 
চিত্ত এইরণে পুরুষের প্রতিবিস্থে 5তন্তার্দি-যুক্ত হইয়া জীব (পরা 
প্রকৃতি ) হয়। পুরুষ সেই প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়া, আপনাকে জীব 
বোধ করে। চিত্তের কর্তৃত্ব ভোক্ত-ত্ব জ্ঞাতৃত্বই আপনার কর্তৃত্ব ভোক্ত স্ব 
জ্ঞাতৃত্ব মনে করে, এবং এইরূপে পরিচ্ছি্ন হয়। প্রকৃতি-স-যোগ দূর 
হইলে, পুরুষে আর সে প্রতিবিষ্ব পড়ে না। তখন পুরুষ স্বরূপে 
অবস্থান করে-মুক্ত হয়। অতএব সাংখ্যমতে ও শহ্কর-ব্যাখ্যাত 
বেদান্তমতে এইরূপ প্রতিবিষ্ববাদই সঙ্গত; কেবল বিদ্ববাদের স্থান নাই। 
বেদাস্তের ব্রহ্মবাদে বিশ্ববাদ ও প্রতিবিন্ববাদ উভয়কে সামগ্রন্ত করিয়! 
গ্রহণ করাই সঙ্গত। গীতায় এ উভদ্ববাদের সামঞ্জগ্ত আছে। 
গীতায়_ 
“মমৈ াংশো। জীবলাকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” ( ১৫1৭) 

“এই শ্লোকে যেমন বিশ্ববাদ গৃহীত হইয়াছে বলিয়৷ আপাততঃ বোধ হয়, 
সেইরূপ 


৩৫৬ শ্রীমৃতগবন্ধ্গীভা। 


“অৎমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ1” (১৫।২*) 

এই শ্লোকে এবং প্রতিজীবে শ্ব-ভাব বা ‘আমি’ ভাব ( self con- 
sciousness) ব্রদ্ষেরই অধ্যাত্মভাব (৮1৩) উপদিষ্ট হওয়ায় প্রতিবিশ্ব-বাদই 
গৃহীত হইয়াছে বলা যায়। ব্ৰ্ম বা ঈশ্বর পূর্ণ। তাহার অংশ পার- 
মার্থিক সত্য নহে। তাহার কল৷ নাই --তিনি নিফল। “ভ্রহ্ম নিফলং?” 
(খ্েতাশ্বতর, ৬1১৯, মুণ্ডক, ২২৯)। অতএব তাঁহার অংশ-কল্পন! 
কেবল উপদেশ জন্ত ও বোধসোঁকর্য্য জন্তু । 

ব্ৰহ্ম কিরূপে জীব হন-_উপনিষদ অনুসারে স্ষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম 
বন হইব, কল্পনা! বা ঈক্ষণ করিয়া বনহুর সৃষ্টি করিয়া ব! নামরূপে ব্যাক ত 
করিয়! তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হন, তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । সে অনু প্রবেশ 
দ্বার। তাহার অংশ ন্ভিক্ত হয় না, তিনি পূর্ণরূপেই সর্বক্ষেত্রে অনু প্রবিষ্ট 
হন। এজন গ্রাতি দেহে যে বন্ধ পুরুষন্ধপে অধিষ্ঠিত হন, সে তাহার পুর্ণ 
আবভক্তর্ূপ । তথাপি তাহাকে অপূর্ণ বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয় ॥ 
পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বর্ূপে সৎ-অসৎ চিৎ-অচিৎ ও আনন্দ-নিরানন্দ-রূপ অনন্ত 
ভাবের বিকাশে বুধ! বিভক্তের হ্যায় হন। দেহস্থ হইয়! অন্তঃকরণের 
প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিয়াই তিনি জীবরূপ হন। এই প্রতিবিদ্বেই তাহাকে 
বিতক্তের ভ্তার দেখায়-_তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বোধ হয়। প্রতিবিষ্ব গ্রহণ 
করিক্বাই পুরুষরূণে ব্রহ্ম প্রক্কৃতিবন্ধ হন। কিন্তু এই প্রতিবিশ্বের অন্তরালে 
তিনি স্বরূপেই অবস্থান করেন। সাগরবক্ষে ভাসমান ফেন, তরজ, 
হিমগিরির স্তার অক্ষন্প ৰ! পরম পুরুষের মধ্যে জীব ভাসমান থাকে, ইছা 
উপমাচ্ছলে উক্ত হুইয়াছে। ব্ৰহ্মই অনন্ত জীবর্ূপ হন। তিনিই অনস্ত- 
রূপ দেহ স্থাপনা করিয়। ও স্বীয় মায়াশক্তিদ্বার! স্থষ্টি করিয়া, তাহাতে 
অনু প্রবিষ্ট হহয়া, নিজ প্রতিবিষ্ব প্রতি অন্তঃক রণকে দিয়া তাহাকে চৈতন্ত- 
যুক্ত ও জ্ঞাত! ভোকৰ! কর্ত। ভাবধুক্ত করিয়া, অর্থাৎ তাহার জীবভাব 
বিকাশ করির! দিক! এবং সেই ভাবের প্রতিবিদ্ব পুনঃ গ্রহণ কাঁহা, অনন্ত 
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প্রকারে জান অজ্ঞান আনন্দ নিরানন্দ ও সদসৎ ভাবে সেই অনন্ত সত্য 
জ্ঞান আনন্দৰনসাগরে প্রকাশিত হন। এক এক দেহে অর্থাৎ চিত্তে ইহার 
কোন একরপ ভাবের বিকাশ হয়। সে প্রতিবিশ্ব ক্ষর, সে পরিচ্ছিন্ন তাৰ 
ক্ষণ ও বিনাশ-শীল। এজন্য লেই তাবে বন্ধই ক্ষর পুরুষ । তিনিই জীৰ । 
এইন্লপে এ স্থলে গীতায় প্রকৃতিস্থ হইর। চিত্তের গ্রতিবিষ্ব গ্রহীত! 
সে।ক্ত। ভাবে স্থিত পুরুষের যে স্বরূপ পরমাত্মা পরমপুরুষ, তাহাই উপদি 
হইয়াছে। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুদারে প্রতিদেছে সেই 
এক পুরুষই ভোক্তা জীবাত্মা-রূপে ও কেবল দ্রষ্টা পরমাত্মরূপে এবং 
তাহার অন্তর্ধামী নিয়ন্তা পরমেশ্বররূপে অবস্থান করেন। এই বিভিন্ন 
ভাব হেতু সেই একই পুরুষকে তিনভাৰে গ্রহণ কর! বায়। আত্মা-ত্বরূপে 
তিনি হুই ভাবে প্রতীয়মান হন। এক জীবাত্ম। ভাবে, আর এক পরমাত্ম। 

ভাবে । শ্রুতিতে আছে-_ | i 

“দবা স্থপৰ্ণ। সযুজ। সখাক্স! সমানং বৃক্ষং পরিযস্বজাতে । 
তয়োরগঃ পিগ্পণং স্বাছত্নশ্রনন্তোহ ভিচাকশীতি ॥” 

(খষেদ, ১/১৬৪।২১ ; মুণ্ডক উপঃ ৩)১।১) 

এই খক্‌ মন্ত্রে এই অর্থে একই দেহে তে ক্র জীবাত্মা ও স্রষ্টা পর- 
মাত্মার কথ। উক্ত হুইয়াছে, তাহ] পূর্বে বলিয়াছি । 

ংখ্যের বহু পুরুষবাদ অগ্রাহ্থ অতএব বদি কেবল এই 
অংশবাদ ব! বিশ্ববাদ পারমাধিকভাবে গ্রান্ত না হয়, যদি এই অংশ-ভাৰ 
কেবল এক অবিভক্তের বিভক্তের ন্তাস্ আপাত-প্রতীয়মান ভাব মা 
হয়, তবে সাংখ্যের বহু 'পুরুষবাদ স্থান পায় না । এই শ্লোক হইতে 
বুঝা! যায়, যে গীতায় সাংখ্যের “পুরুষবাদ” গৃহীত হইলেও, বহ পুরুষবাদ 
গৃহীত হয় নাই। সাঁংখ্যের বহু পুরুষবাদ যে গীতার গৃহীত হয় নাই, 
তাহা! পূর্বে ১৯শ স্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে | এ স্থলে এই বছ 

পুরুষবাদ কেন গ্রান নহে, তাহা আরও বিশদ ক্রিয়া! বুঝিতে হুইবে। 
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আমর পুর্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন ছঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির 
উদ্দেস্টে প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান মাত্র উপদেশ দিয়াছে । পুরুষ হইতে 
যে প্রকৃতি ভিন্ন, তাহ! প্রতিপন্ন করিয়াই সাংখ্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। 
তাছাতে বন্ধ পুরুষবংদ নিরর্থক ৷ সম্ভবতঃ ইহা যে খধি কপিলের পরে 
কোন সাংখ্যপগ্ডিতের দ্বার! প্রবর্তিত, এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 
এই বহু পুরুষবাদদ যে পারমাধিক সত্য নহে, তাহা গীতার দেখান 
হইয়াছে । পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তাচাই সাংখ্যদর্শনের সার 
উপদেশ । তাছাই সাংখ্যদর্শন হইতে জানিতে হইবে। পুরুষ প্রক্কৃতি 
হইতে তিন্ন, ইছা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত প্রকৃতির ধর্ণ্ম পুরুষে নাই, এই 
“নেতি নেতি” বা নিষেধ সুখে কেবল পুরুষের স্বরূপ সাংখ্যদর্শনে ইঙ্গিত 
করা আছে। পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহ! বেদাস্তের প্রতিপান্ত 
বিষয় । তাহা উপনিষদে উপদিষ্ট হইরাছে। তাহা সাংখ্যদর্শনের 
প্রতিপাপ্ত বিষয় নহে। তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজনও সাংখ্য- 
দর্শনের নাই এবং তাহা সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টাও সাংখ্যদর্শনে করা 
হয় নাই। তাহা হইতেই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইবে। 

যুক্তি অনুসারে বে সাংখোর পুরুষবাদ 'গ্রাহ নহে, তাহ! বুৰিতে 
পারা যায়। কারিকার় আছে,স্-জন্ম মরণ করণ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক্‌ 
নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তি হেতু এবং ত্রিগুণের বিপর্য্যর হেতু পুরুষের 
বন্ধত্ব সিদ্ধ হয় (কারিকা)। কিন্তু ইহাই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করিবার যথেষ্ট 
কারণ নছে। এক পুকুষবাদেও ইহার ব্যাখ্যা হয়। বেদাস্তে ও শাহ্কর 
ভাষ্যে তাছা বুঝান আছে । সাংখ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে, কার্য্যকারণের 
বিভাগ ও বিশ্বরূপের অবিভাগ হইতে এক প্রকৃতির অনুমান করিতে 
হয়। এ জগৎ অনস্ত বৈচিত্র্যময় অথচ ইহা! শৃত্ঘলাবন্ধ এক অবিতক্ত 
( Organised whole) এই বিভাগ অবিভাগ, এই একত্ব বনহুত্ব 
ৰুঝিবায় অন্ত মুলে হুই তত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে কজিত। এই ছুই তত্ব পুরুষ ও 
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প্রকৃতি । এই বিভাগ ও অবিভাগের কারণ বুঝিবার জন্গ সাংখ্যশান্ত্র 
প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে ‘বহু’ কল্পনা করিয়াছেন । আর এই এক 
প্রক্কতিও যে ব্রিগুণাক্সিকা অথব1 বহু সত্ব, বহু রন্ঃ ও বনু তমোগুণের 
মিলিত সাম্যাবস্থা, তাকাও কলপন। করিয়াছেন। ইহাতে কল্পনা-বাহুল্য 
হুইয়াছে। কল্পনালাথব দ্বারা যদি ই$1 বুঝিতে পার! যায়, যদি ইহা 
নির্ণাত (explained ) হয়, তবে সেই কল্পনা (£76০7)ই গ্রাস । 
ইহা জ্ঞানের স্বতঃনিদ্ধ ধারণা । এক ব্রহ্গ অর্থাৎ অনন্ত পরাশ্ক্তিময় বা 
অনন্ত জ্ঞান ও ক্রিঃ]-শক্তিময় ব্রহ্ম কল্পনা! করিলেই এ জগতের একত ও 
অন্ত বৈচিত্র্য বুঝিতে পারা বার । এজক্স ইহার নিমিত্ত কোনব্ধপ কল্পনা- 
বাহুল্যের পরিবর্তে এই বেদাস্তসন্মঠ কল্পনাই (0:৩০. ) যুক্তিতে 
গ্রাহ। যাহা! হউক, এ স্থলে এ সকল কঠিন দুর্বোধ্য দার্শনিকতত্বের 
আলোচনার প্রয়োজন লাই । i ° 

পুরুষের বন্ধাবস্থা--অতএব ঘে পুরুষ প্রক্ৃতিস্থ হইয়! প্রকৃতিকে 
অর্থাৎ অষ্টধ! ভিন্ন অপর! প্রকৃতিকে বা পিঙ্গ-শরীরকে আন্মস্ববন্ূপকে গ্রহণ 
করিয়া প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া প্র্ৃতিজ গুপ ভোগ করে এবং গুপসঙ্গহেতু 
বিবিধ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয্না সংসার ভোগ করে, দে পুরুষ এক, সে 
পুরুষ শ্বরূপতঃ পরমাত্মা মহেশ্বর পরম পুরুব। বন্ধ অবস্থায় পুরুষ 
আপনার এই শ্বরক্পপ জানিতে পারে না। ইহাই অজ্ঞান । এই অজ্ঞান- 
বন্ধ অবস্থায়, এই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিভাবাপন্ন অবস্থায় পুরুষ পরমাত্মা হকের 
বা পরম পুরুষ ব। অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম নহে । জ্ঞান লাভ করিতে না 
পারিলে, সর্করূপ পরিচ্ছিন্নতা দুর করিতে না পারিলে, সে তাহার স্বরূপ 
'অবস্থ৷ জানিতে পারে নামে অবস্থ! লাভ করিতে পারে না। দেহন্থ ও 
দেহুবদ্ধ পুরুষের সে তন্বজ্ঞান লাভের উপায় পরবন্তী শ্লোকে বিবৃত 
কইয়াছে। বন্ধ পুরুষ দেহে তাদাম্মাছেতু সে যে দেচ্রে অভীত আত্মা 
তাহা বুঝিতে পারে না । * 


২৩০ ভীমদ্ভগ বদ্গীতা | 


পুরুষ দেহে "পর পুরুষ যে প্রকৃতির অতীত এবং প্রক্ৃতিজ্জ 
ইন্দ্রিয়, মন অহঙ্কার, বুদ্ধি, জীবভাৰ সকলেরই অতীত, তাহা! শ্রুতিতে 
ভপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে-_ 
“ইন্জিয়েত্যঃ পর! হর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। 
মনসম্চ পর! বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্‌ পরঃ ॥ 
মহতঃ পরমব্যক্তম্‌ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। 
পুরুষার পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠ সা পর! গতিঃ ॥* 
( কঠ-উপঃ ৩১১১১) 
অক্তত্র আছে 


“ইন্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্বযুত্তনস্‌। 
fl সত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তযুত্তমম্‌ ॥ 
অৰ্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকোছলিঙ্গ এবচ ॥” 


( কঠ-উপঃ *৷৭-৮ )। 

কঠোপনিযদের এই শ্লোক হইতে জানা ধায় যে, সত্ব বা বুদ্ধির অতীত 
নহানাত্মা, মূলপ্রক্ৃতি বা অব্যক্ত তাহার অতীত, আর পুরুষ সে অব্যক্তের 
জতীত-__-তাহ! হইতে শ্ৰেষ্ঠ । এই মহানাত্মাই জীব-তাঁহাই ‘পরা? 
প্রকৃতি (গীতা, ৭8) । তাহা বুদ্ধিতত্বে প্রতিবিস্বিত আত্মা! বা চৈতন্য । 
তাহা জপরা-প্রকৃতি-সংস্ৃষ্ট । তাহাকে ক্ষর পুরুষ বল! যায় না। 
ক্ষর পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে প্রভেদ ভাহা! পরে, ১৫৷১৬ শ্লোকে 
ব্যাখ্যাত হইবে । 

পুরুষ সর্ববভূতে পরমাত্ম! স্বরূপ ।--এই বে পুরুষ, ইনি আত্ম! । 
তিনি এক সর্বভূতে গৃঢ়ভাবে স্থিত পরমাত্মা ।--শ্রুতিতে আছে-_ 
“এষ সর্বেযু ভূতেযু গুড় আত্মা প্রকাশতে ।” 
| * (কঠ, ৩১২)। 
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তাহাকে জানিলে আর শোক মোহ থাকে না, ইহ! ক্রুতি বলিয়াছেন, 
বথাগ--”আশরীরং শরীরেষু অনবস্থেঘবস্থিতম্‌। 
মহাসন্তং বিতৃমাত্মানং মত্বা ধীরে! ন শোচতি ॥* 
(কঠ, ২২২)। 
এই আত্মাই সমুদায়। 
“ইমানি ভূতানি ইদং সৰ্বং যৎ অরস্‌ আত্ম!” 
(বৃহদারণ্যক ২৪৬ ) । 
“অয়মাত্মা বন্ধ সর্বাহুতুঃ ইতি অমুলাসনম্‌ ।* 
( বৃহদারণ্যক, ২1৫১৯ )। 
এই শ্রুতি অনুসারে এই -সর্বান্মুতবকরী আত্মাই বন্ধ । তিনিই 
পুরুষ । 
মূল উপনিষদে পরমাত্মা স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত হন নাই) “সর্ব 
আত্মারই উল্লেখ আছে। কেবল বৃহদারণ/কে এক স্থানে আছে 
«নমঃ পরমাত্মনে+ ( ৩।১।১ )। 
পরমাতমা-রূপে পুরুষ মহেম্বর ।__-এই পরমাত্মাই সকলের শান্ত, 
সকলের নিয়ন্তা । শ্রুতিতে আছে-- 
“ভয়াদন্তাণ্রিম্তপতি ভয়াৎ তপতি হুর্ধ্যঃ | 
ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ 0৮৮ (কঠ, ৬1৩)। 
পরমাত্মা-রূপে পুরুষই মহেশ্বর। ক্ষর পুরুষভাবে তিনি মহেখ্বর 
নহেন। দেহস্থ দেহবন্ধ 'পরাপ্রকৃতি' জীবভাবে তিনি মহেশ্বর নছেন। 
নিজ শরীরে বন্ধ পুরুষরূপেও তিনি নহেশ্বর নহেন, তাহ! পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে । পরমাত্মা পরমেশ্বরবেই শ্রুতিতে মহেশ্বর বল! হইয়াছে। 
সগ্ডণ হ্রঙ্গই মহেশ্বর। জীবাত্মাকে কোথাও মহেশ্বর বল! হয় নাই। 
এই বন্ধই ‘ঈশ, ঈশান ঈশ্বর, মহেস্বর”। শ্রুতিতে আছে" 
“এয সর্ব্বেশ্বর এব সর্বাজ্জ এব সর্বান্ত্ণামী |” (মাঙ্ক্য, ৬)। 


৩৬২ অএমদৃভগবদ্গীতা । 
সর্বন্ত বশী সর্বস্য ঈশানঃ সর্বন্ত অধিপতিঃ |... 

“এব সর্বেশ্বর এষ ভূতপাল এব ভূতপতিঃ এব সেতুধিধারণে।, 

সর্ব্বস্ত প্রভূমীশানং সর্বন্ত শরণং মহৎ ॥” ( শ্বেতাশ্ব তর, ৩১৭ )। 
“তমীহ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্‌ ।? * ( শ্বেতাশ্বভর, *৭ )। 
'স এষ সর্বস্ত ঈশানঃ সর্বস্ত অধিপতিঃ সর্বমিদং 
প্রশান্তি বদিদং কিঞ্চ। (বুছদারণাক, ৫৬1১ )। 

অতএব মহেশ্বর এই সগুণ বন্ধ -এই পরমেখবর। গীতার পরে 
উক্ত হইয়াছে (১৩1২৭ ; ১৮৬১) যে, এই ঈশ্বর বা পরমেশ্বরই সর্বাভৃত- 
স্বদয়ে বাস করেন । 

হৃদয়স্থিত পরমেশ্বররূপেই তিনি সরুলকে নিয়মিত কলেন, তিনি 
সকলের মহেশ্বর হন। ক্রুতিতে আছে 

‘এব হোবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি, তং ষম্‌ এভো লোকেভ্য 
উন্নীরতে। (কৌধিতকী উপ: ৩৷৮)। অথচ তাহার নিয়স্তত্বে 
জীবের যে কর্ন হয়, তাহাতে তিনি অপংস্পৃট থাকেন। শ্রুত 
বলিয়াছেন _ 

“'স ন সাধুন! কর্শ্মণ। ভুয়ান্‌ নো এব অসাধুনা কনীয়ান্‌।” 

* ( বৃহদারণ্যক, ৪18২২ ; কৌধিতকী ৩/৮)। 

এই ব্ৰহ্মই ষে জীবজগৎক্ূপে বিবর্তিত, ব্ৰহ্মই যে আীবাত্মা বা পুরুষ, 
তাহা শ্রুতিতে বারবার উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে-_ 

“স বা অয়ম্‌ আত্ম! ব্ৰহ্ম বিজ্ঞানময়ে! মনোমরঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুম রঃ 
শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ে। বাযুময় আকাশময়সন্ডেজোময়ো- 
ইতেজোময়ঃ কামনয়োংকামমযরঃ ক্রোধময়োহক্রোধময়ঃ ধর্মময়োহ্ধর্মময়ঃ 
সর্বময়স্তদ যদেতদিদন্ময়োহদোময় ইতি যথাকর্ম্বী যথাচারী তথা ভবতি, 
সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো! ভবতি, পৃণ্যঃ পুণোন কর্শ্মণ। 
তৰতি, পাঁপঃ পাপের । অধ খবাহঃ কামমন এবায়ং পুরুষ ইতি। স 
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বথাকামে! ভৰতি তৎ ক্রতুর্ভৰতি যৎ ক্ৰতুৰ্ভবৰ্তি তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে, বৎ 
কর্ম কুরুতে তদ্ভিসম্পদ্যতে ।* 
( বৃহদ্দারণাক উপনিষদ ৪1৪ € )। 

গীতার এই শ্লোকের অর্থ। অতএব সেই এক হহ্মই বন্ধপুরুষ 
হয়েন, তিনি অক্ষর পুরুষ এবং তিনি পরমপুঞ্ষরূপে প্রতিদেহে 
অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনিই বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদিযুক্ত অজঃকরণ, তিনি চক্ষু 
প্রভৃতি ইন্ত্িয়রূপে সর্বতঃ পাণিপাদ হইয়া বিবর্তিত ; তিনিই আকাশাদি 
স্লভূত,_-তিনিই সমুদায় । এ সমুদ্য়ই ব্ৰহ্ম। তিনি প্রতি দেহ স্যি 
করিয়া, তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্টা হইয়া, বন্ধের স্তায় হন, তিনিই 
অকাম হইয়াও কামযুক্ত হন, অকর্ত। হইয়।ও কর্তা হন, পাপ বা পুণ্য- 
কর্ম আচরণ করিয়া অসাধু বা সাধু হন । তিনিই জীবন্ধপে বন্ধ হন। 
তিনিই আপনাকে সে বন্ধ-ভাব হুইতে মুক্ত" করেন। তিনিই এ 
সমুদায় । 

অতএব এ স্থলে এই গীতোক্ত পুরুষের স্বরূপ কি, এবং সাংখোক্ত 
পুরুষ হইতে তাহার প্রভেদ কি, তাহ! ব্রহ্মহথতরপদে বা বর্তমান প্রচলিত 
উপনিষদ হন্তে বুঝিতে পারা যায়। এতদনুনারে এই শ্লোকের সঙ্কলিত 
অর্থ এইরূপ £--. 

বিনি উপক্রষ্টা অর্থাৎ জীবের অন্তরতম প্রদেশে ড্র&-ন্ব পে-_আম্ম- - 
স্বরূপে অবস্থান করেন, চিত্ববৃত্তি নিরোধ করিলে যে দ্রষ্টা-স্বন্বপে অবস্থান 
করা যায় (পাতঞ্জল যোগ, ১৩) সেই দ্রই-্বক্ধপ বিনি,-ধেনি 
অনুমস্তা অর্থাৎ জীব-হদয়ে প্রকাশিত হইয়! তাহার কামকর্ম্ম নিয্নমিত 
ও অনুমোদন করেন এবং যিনি জীবভাবের ভর্ত। বা ভ্ুরণকর্ত। ও 
'্অন্তধ্যামিরপে মায়াঘার! সর্বভূতকে মন্ত্রারূট়ের স্যাম চালন করেন, 
যিনি ভোক্তা অর্থাৎ জীব-হৃদয়ে নিয়জুরূপে অবস্থান করিয়া, তাহাকে 
কর্খে প্রণোদিত করিয়। নিলিগ্তভাবে সুখ হুঃ” স্বন্বাতীত আনন্বস্বব্ূপ 


৩৬৪. . জীমদ্তগবদ্গীতা । 


হইতে অপ্রচ্যুত তাবে সেই কর্ণের ভোক্ত! হুন,--বিনি নহেশ্বর অর্থাৎ 
সর্বাজীবে ও সর্ধজগতে সর্বত্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলের নিয়ন্তা ও শান্ত! 
হন, বিনি পরমাপত্ধা,অর্থাৎ সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যানী আত্মারূপে থাকিয়া তাহাদের 
জাত্মতাবের (561 এর ) বিকাশ করেন,_বিনি প্রতিদেহে বিভক্রের 
ক্কার অবস্থিত হইয়াও দেহ হইতে ভিন্ন ‘পর’ রূপে ৰা পরম-পুরুষ-ভাবে 
'অবস্থান করেন, তিনিই পুরুষ । ইহাই পুরুষের প্রকৃত স্বন্ধপ। 
সমগ্র গীতা-শাত্ ও তাহার সমন্বয় হইতে এই অর্থই নিফলিত হয়। 


য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ । 
সর্ববথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥২৩ 


যে জানে "রুষে আর সর্ববণ্ডণ সহ 
প্রকৃতিকে এইরূপে, থাকি বর্তমান 
সর্ববরূপে, পুনঃ আর না লভে জনম ॥২৩ 
২৩। যে জানে পুরুষে...প্রকৃতিকে এইরূপে-_এইক্সপে 
এ স্থলে আমার স্বরূপ যে প্রকার উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণযুক্র আত্মাকে 
' বিনি উক্ত প্রকারে জানিয়াছেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎ আমিহ সেই পুরুষ, 
এইক্সূপ জানিয়াছেন এবং উক্ত লক্ষণ প্রকৃতি বা অবিদ্যাকে বিনি উক্তরূপে 
গুণ.ব! স্ববিকার সহ জানিয়াছেন, অর্থাৎ এই প্রকৃতির বাস্তবিক 
কোন সত্তা নাই, বিস্তাই ইহার বিনাশ করিয়া থাকে, যিনি এইক্লপ 
জানিয়াছেন। (শঙ্কর )। 
উত্ত-স্বভাব পুরুষকে এবং উদ্জ-স্বভাব গ্রক্কৃতিকে আর পরে 
(১৪শ অধ্যায় হইতে ) বক্ষ্যমাণ স্বতাবযুক্ত ও সত্বাদি গুণ সহ এই 
প্রন্কতিকে বিনি যাবৎ বিবেকদ্ার। জানিক্সাছেন । ( রামানুজ )। এন্ছথলে 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় । | ৩৬৫ 


প্রক্কৃতি-পুরুষ-বিবেকণদ্রানীর স্তুতি কর! হুইয়াছে। এই উপদ্রষ্টাদিকণে 
পুরুষকে যিনি জানেন, এবং সুখ-হু:খাদি পরিণাম সহিত প্রকৃতিকে 
জানেন (স্বাদী)। এইরূপে পূর্বোক্ত প্রকারে যিনি গুণের সহিত 
প্রকৃতিকে ও পুরুষকে ভগবানের কূপ বলিয়! জানেন ( বল্লভ )। 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ যৎস্বভাব ও বত্প্রভাব, তাহা (পুরুষ স্বরূপ উপকরণ) উক্ত 
হইয়াছে। এক্ষণে ১২শ শ্লোকে ‘যাহা জানিয়। অমরত্ব লাভ করিবে” 
বল! হইয়াছে, তাহারই ডপসংহার কর! হুইতেছে। উক্ত প্রকারে 
সেই পুক্ুষকে জানিয়া, অর্থাৎ এই পুরুষ বে আমি, ইহা সাক্ষাৎকার 
করিয়া এবং অবিষ্তারূপ প্রকৃতিকে স্ববিকার সহ জানিয়া অর্থাৎ তাহ! 
যে মিথ্যা, আম্মবিদ্ভ! হবার বাধিত হয়, ইহ! জানিয়া এবং এইরূপে বাহার 
অজ্ঞান ও তৎকাধ্য নিবৃত্ত হহয়াছে। € মধু )। 

এ স্থলে জ্ঞানফণ উক্ত হুইরাছে। ইতিপূর্বে ভগবান বুঝাইয়াছেন 
বে, পুরুষ মহেশ্বর এবং প্রক্কাতই জীব, তাহা যিনি জানিয়াছেন, 
(বলদেব)। এস্লে পুরুষ-প্রক্কতি-বিবেক-জ্ঞানার স্তুতি করা হছতেছে। 
উপদ্রষ্টাদি স্বভাব পুরুষকে এবং গুণলহ অথাং সুধহঃখাদি পরিণাম স্বভাব 
প্রকৃতিকে ধিনি জানেন ( কেশব )। 

এ স্থলে ব্যাখ্যাকারগণ পুরুষ ও গুপসহ প্রকৃতিকে বেদপে বুঝাহদা- 
ছেন, তাহ! বে গীতোক্ত পুরুষ প্রকৃতিতত্বের সহিত ঠিক সঙ্গত হয় নাই," 
তাহ। পুব্ব কয় লোকের ব্যাখ্যা হইতে বুঝ যাইবে। পুরুষের স্বরূপ 
বন্ধ বা পরমেশ্বর বটেন পুরুষ ভাব নহেন, পুরুষ বহু নহেন--.এক» 
এ কথা! সঙ্গত। কিন্ত প্রকৃতি অবিত্ব। নহে, প্রকৃতি জাবও নহে ॥ পর! 
প্রকৃতি জীব হইলেও এ স্থলে যে প্রক্ৃতিতত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা! 
জাঁব নহে । তাহা অপর! প্রকৃতি । পুক্রষ-গ্রকাতি-জ্ঞান অর্থে পুকুষ- 
প্রক্কাত-বিবেক-জ্ঞান। তাহা অবশ্য অপগোক্ষ জ্ঞান। কেবল শ্রবণ মাতেই 
তাহ! লাভ কর! যায় ন।। ননদ থারাও লাভ কর! যায় না। নিদিধাসন 


৩৬৬ _ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


দ্বার! 31 লাভ ক্রাযায়। কিরূপে তাহা লাভ করা যাতে পাল, 
তাহা এই অধ্যায়েই পরে বিবৃত হইয়াছে । ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র-জ্জান, এই 
পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞানের অন্তর্গত। 

থাকি বর্তমান সর্ববরূপে-(সব্বথা বর্তমানাৎপি )--সর্বা- 
প্রকারে বর্তমান থাকিলেও (শঙ্কর )। বিহিত নিষিদ্ধ বে কোন ভাবে 
(গিরি )। দেব-মনুষ্যা্দি-দেহে অতিমাত্র ক্রিষ্টভাবে বর্তমান থাকি- 
মাও ( রামানুজ )। বিধি উল্লজ্বন করিয়া বর্তমান থাকিলেও 
(স্বামী )। প্রারদ্ধ ক্মবশে ইন্দ্রের য় বিধি অতিক্রম করিয়া বর্তমান 
থাকলেও (হঠ)1 সকথা? অৰ্থাৎ ব্যবহার সম্পর্কে বর্তমান থাকিলে” 
(বলদেব)) সেইন্রপ জআচরণকারী নি হুন ( বল্লভ )। তান দেব- 
মতষাদ যে কোন দেহে এবং সুখী বা দুঃখী যে কোন অবস্থার বর্তমান 
21টি, (কে)! 

‘সর্বৎ!” শব্দের অর্থ জর্বপ্রকারে অথবা যে কোন প্রকারে বা ষে 
কোন ভাবে। বর্তমান শব ‘বৃৎ” ধাতুজ। “বৃৎ” ধাতুর অথ ‘প্রবুত্ত’ হওয়া, 
এজন্য বর্তমান শব্দে “কর্ধে প্রবৃত্তি’ বুঝায়। যে গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা 
কোন দ্রব্যের উপস্থিত অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া! যায়, সেই কণ্ম ও গুণ 
দ্বার! লে দ্রব্যকে বর্তমান” বলা যায়; অতএব এ স্থলে বর্তমান অর্থে 
কম্মে প্রবৃত্ত অবস্থাই বুঝায়। ব্যাখ্যাকারগণ তাহাই বুঝিয়াছেন। 
যাহ! হউক, বর্তমান অর্থে ষেকোন অবস্থায় অবস্থানও বুঝাইতে পারে । 
তদনুসারে ৬৭ এই যে--াধনি এই তত্বজ্ঞানী, তিন ক্ণযোগে, কর্ম্মসর্যাস- 
যোগে, জ।ল যোগেঃধ্যানযোগে বা ভক্তিযোগে, যে কোনরূপ যোগে ব্যাপৃত 
থাকেন ) যাহ! হউক, এ স্থলে যে কোনরূপ কম্মে ব্যাপৃত অর্থ অধিক 
স্জত। কেন না, যিনি জ্ঞানী, তাহার জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, কর্শ্মসর্যানযোগ 
ব। ভক্তিযোগ সাধনের প্রয়োজন থাকে না। তাহারা এইক্প কোন এক 
সাধনায় [সতিজ্াত কাকা তবে জনী হইয়াছেন | জানা হইলেও বৰ্ম্মানু- 
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ঠান হই পায়ে । অতএব শুই শেখু মর্থই সঙ্গত । সর্ধগা অর্থে ছিত- 
অহিত, (৭২ত-অবিহিত, লোকের মঙ্জলকর-অমঙ্গলকর সুক্বৃত-হুষ্কৃত কর্ম 
সমুদায়ই বুঝায় ন! । ভগবান্‌ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান জন্ত যে সকল ৰিভিন্ন- 
রূপ কণ্ধের কথা বলিয়াছেন, কেবল তাহাই বুঝায় । কেবল সেই কর্ম্মই 
কাম-সংকল্প-বিহীন, রাগ-ছেষ-ষলাহীন হইতে পায়ে 'এবং কেবল তাহাই 
আর পুনর্জন্ডদের কারণ হয় না। একথা পরে উল্লিখিত হইবে। 
আর না লভে জনম নন স্‌ ভুয়োইভিজায়তে) তিনি এই স্থলশরীর 
বিনাশের পর অন্ত দেহ গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন না। তাহার আর 
সুলদেহ--, ॥% এন সা, দেকাশএ.আহণও হয় না। সর্বপ্রকারে বর্তসাশ 
থাকিলেও খখন তাহার পুনর্জন্ম হয় না, খন “স্ববৃত্ত্? ব! স্বধর্ম্মাচরণে 
প্রবৃত্ত থাকিলে যে জার *ন্ম হইবে না, সে সম্বন্ধে কথাই নাই । ইহাই এই 
শ্লোকে ‘অপি’ শব্দের ভহপর্য। ( শককর )। তাহার হিল স্বার প্রর্কৃতির 
সহিত সম্বন্ধ হয় না, তিনি আর প্রকৃতি-সংবন্ধ হন না। সেই দেহাবপানে 
তিনি “অপহতপাপ]া? ও অপরিচ্ছিন্ন লক্ষণ আত্মাকে প্রাপ্ত হন (রোমানুজ)। 
সে মুক্ত হয় (স্বামী বলদেব )। বিদ্ধা দ্বার! অবিদ্ভানাশ হেতু, আর সেই 
অ.বদ্। কার্যোর (দেহ গ্রহণের ) সম্ভাবনা না থাকায় এই বিদ্বৎ শরীর 
ংসের পর আর দেহ-গ্রহণ হয় না। তিনি বিহিত অধিহির্ত কোনরূপ 
কর্ম্ম করিলেও আর যখন তাহার পুনজ্জন্ম লাভ হয় না, তখন বিধি 
অতিক্ৰম ন! করিয়া স্ববুত্তস্থ থাকিলে যে পুনর্জন্ম লাভ করিবেন না, 
তাহ! নিশ্চয় । ‘অপি’ শব্দের ইহাই অর্থ (মধু)। আর প্রকৃতির 
সহিত সম্বন্ধ হয় ন! (কেশব )। 
কৰ্ম্ম ও কর্ম্মবীজ নাশ ।__এ থলে যে উক্ত হইয়াছে, আর জন্ম 
গ্রহণ করিতে হয় না, তাহার অর্থ বুঝতে হইবে। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক- 
জ্ঞান হইলে, সেই জ্ঞান দ্বারা! সম্দায় কর্ম্মবীজ বধ্বস্ত হইয়া! বায়। কর্ম্মই 
জন্মের কারণ । সেই কর্ম্মবীজ নষ্ট হইলে সার কম্মজন্ত জন্মগ্রহণ 
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হইতে পারে না । বীজ নষ্ট হইত্রে আর অন্ধুর হয় না। শঙ্বরাচার্ধ্য 
বলেন যে, এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যদি এই জ্ঞানলাভ করিলেই 
যুক্তি হয়, আর জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, তাহা হইলে কর্শফল-ভোগের 
যে নিয়ম অপরিহার্য, তাহার ব্যাঘাত হয়। যদি এই জন্মে এই জ্ঞান- 
লাভ হেতু আর জন্ম ন! হর, তাহা! হইলে, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে এই 
জন্মে কৃত কৰ্ম্ম, জ্ঞানোৎপত্তির পরে বে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, এবং অসংখ্য 
পূর্ক্ধ জন্মের অনুষ্ঠিত যে সকল কর্ম্মসংস্কার সঞ্চিত আছে, তাহার! নিজ 
নিজ ফলভোগ না করিয়াই একেবারে বিধ্বস্ত হইবে। ইহ! যুক্তি. 
যুক্ত নহে। বিশেষতঃ তাহাতে ফলের জন্য কম্ম করিবার যে উপদেশ 
আছে, তাহ! নিরথক হয়। অতএব জ্ঞানোৎপত্তির পর সেই তিনরূপ 
কর্মফলক্ষয়ের জন্ত তিনটি, অন্ততঃ একটি জন্মেরও প্রয়োজন স্বীকার 
করিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ইহার উত্তর 
দিয়াছেন । তিনি বলেন, জ্ঞানোৎপত্তি ভইপেই থে সমুদায় কর্ণ্মক্ষয় হইয়া! 
যায়, তাহ! শ্রুতি স্থৃতি শাস্ত্রেই উপদিই হুহয়াছে। যথা 
“ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি যস্মন্‌ দৃষ্টে পরাবরে 1৮ 
“ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্ধৈব ভবতি |” 
“তন্ত ভাবদেব চিরমিষীকাতুলবৎ সর্বকন্মাণি প্রদুয়ন্তে ।”& 
এন্সুপ এহ শ্রুত আছে। অতএব শাস্ত্র অনুসারে জ্ঞানীর সর্বকর্থ মঞ্চ 
হইয়া যায়। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে-_ 
* “ষ্তৈধাংসি সমিদ্বোহনি্ন্মসাৎ কুরতেহজ্জুন । 
জ্ঞানাগ্িঃ সর্ব কল্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥+ ( ৪1৩৭ ) 
যুক্তিতেও ইহাই সিদ্ধ হয়। অবিস্তা কাম ক্লেশ বীজ নিমিত্তই কর্ণ 
ফলারভ্তক হয়। ইহার অন্ত আরম্তক নাহ। শাস্ত্রে আছে 
“বাজাস্ুগ্রযপদগ্কানি ন রোহাগ্ত যথা পুনঃ । 
জ্ঞানদক্ষে কথ! ক্লেশেনাত্মা। সম্পদ্যচত তথা ॥৮ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৩৬৯ 


হহাতেও এক আপত্তি হইতে পারে যে, জ্ঞানোৎপত্তির পরে অনুষ্ঠিত 
কর্ণ সমুদ্দায় দগ্ধ হয়, বটে, কিন্ত জ্ঞানোৎপত্তির পুর্বে কৃত কর্ম্মবীজ 
কিরূপে জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইবে? কিন্ত শান্্র্ঞান দ্বার! সর্কাকর্শ্ম দগ্ধ হয়, 
ইহাই উপদেশ দিয়াছেন। সর্ব শব্দের অর্থ-সংকোচ কর! যুক্তিযুক্ত 
নহে। প্রারন্ধ কর্ম, ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া, 
তাহা নষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু যে সব সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোনুখ হয় নাই, 
ৰা ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহার! অবস্যাই জ্ঞান দ্বারা নই হয় 
আর ফলোনুখ হইতে পারে ন!। ধনুক হইতে যে বাণ প্রক্ষিণ্ত হইয়াছে, 
তাহাকে সংবরণ করা যায় না বটে, কিন্তু যে বাণ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, 
তাহা সংবরণ কর! যাইতে পারে | দেইরূপ প্রার কর্ম্ম অর্থাৎ পুর্ব 
পুর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মমধ্যে যেগুলির বীজ কার্য্যোনুখ হইয়া এই 
জন্মের কারণ হইয়াছে-.এই জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ হইয়াছে, 
সে কৰ্ম্ম সেই লব্ধ বেগ হেতু যাবজ্জীবন ফল দান করিবে বটে, কিন্ত যে 
সঞ্চিত কৰ্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাছাদের বীজই জ্ঞানের দ্বারা 
দগ্ধ হইয়া নিষ্ফল হয়। 

যদি জ্ঞানোৎপত্তি মাত্র প্রারন্ধ কর্ম্মও বিধ্বস্ত হইত, তবে তৎক্ষণাৎ 
এ শরীরও বিধ্বস্ত হইত ; কিন্তু তাহা হয় ন!। পুর্বসঞ্চিত সংস্কার-বেগ 
দ্বারা (চক্রবৎ ) শরীর ধৃত হয়। এ জন্য প্রারন্ধ কর্ম জ্ঞানদ্বারা নষ্ট. 
হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। অতএব এই জ্ঞান-স্থিতি হইলে 
পূর্ববসঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম দগ্ধ ₹ইয়] যায় বলিয়া আর পুনর্জন্ম 
হয় না। জ্ঞান অগ্নিস্বর্ূপ ; তাহা সমুদায় কর্ণ্মবীজকে দগ্ধ করে বলিয়া 
তাহার অন্কুরোৎপাদনশক্তি বিনষ্ট হইয়! যায়। 

এই জ্ঞান দ্বারা কিরূপে কম্মবীজ বিধ্বস্ত হয় ? যাহা হউক, 
যিনি পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞানী, তিনি কৰ্ম্মাচরণ করিয়াও কিরূপে আর 
নন্ম ও সংসারের অধীন হন নাঃ তাহা! এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। 

২৪ 


৩৭১  . শ্রীম্ভগব্দগীতা { 


জ্ঞান ==, তাহ' পাক (তই ল্য ৫-১০ শ্লোকে ) উদ হয 0: কক্ষত 
জ্ঞানার্থ-দর্শন সেই জ্ঞানের এক রূপ । বনলিয়াছি ত, এই তত্ত্ব- 
জ্ঞান গ্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই গীতা অনুসারে সমগ্র 
ব্ৰহ্মতত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ব, জীবতত্ব, জগত্তস্থব, ইহাদের পরস্পর সন্বস্ধ- 
তত্ব, এবং এই জগদতীত নিপুণ ব্র্গতত্ব--সমুদ্বায়ই জানিতে 
পার! যায়। 
বৃদ্ধি ম্পৃৎচপে রজন্তুমামলাহীন শুদ্ধ সাত্বিক ও সম্পূর্ণ নিল ন! 
হইল, এই জ্ঞান তাঁহাছে প্রতিভাত হর না, এবং বুদ্ধি এই জ্ঞাপন স্বরূপ 
হইতে পাণে - , এই জ্ঞান স্বরূপ নিম্মল বু্-শপীণট দে “রি 
আপনার স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন 77 ইহা হাতার উপদেশ! চিতে 
কেণ্র্ূপ মলিনড দকিলে, চিত্বদর্গণ অল্প শুদ্ধ ও নিৰ্ম্মল ন! হইলে, 
পুরুদ্য হাঁহ”? ভা" শক স্বরূপ »প৯ দেখিতে পায় না। 
কামই বৰ্ল্মৰী,জ ।--চিত্তের সকল মলিনতার হল কাম ব) কামন!। 
‘কাম’ এই সংসারের মূল- এ জগতের মূল । বলিয়াছি, বহ্ম বহু হ হার 
কামন! করিয়াই স্থষ্টি করেন। ₹ হন্ত কতিতে আছে-- ‘ক'ম এবেদং 
সর্কম্‌ ” এই কামের ইংরাভী প্রতি . ''1॥1!', জর্ম্মান পণ্ডিত সসেনহর, 
তাঁহাকেই জগৎ-কাঁরণ এবং জগৎ “ই কাম্রেই অভিব্য'ক্ত, তাহ! 
বুঝাইয়াচন! ‘তনি যে উপনিষদ হইতেই এ তত্ব শ্য'খ্যা করিয়াছেন, 
তাহ! স্থীকার করিয়াছেন। এই কাম যেমন জগতের মুল, তেমান তশাই 
এক অর্থে পূরুম-প্রক্ৃতি-সংযোগের মূল । এই সংযোগের মুল কারণ 
যে তন্ঞ!ন, তাহ আমন! বঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই অজ্ঞানের মুল 
এই «কাম? বা কামনা । ইহাই শাক্ষের সিদ্ধান্ত ; পূর্বে ২০শ ও ২১শ শোকে 
পুরুষের ভোক্ত তব ও জ্বর্ভৃত্বের ব্যাথ্যান্থলে এই কামতত্ব বিশেষন্ধপে 
বুঝিতে চেষ্টা! করিয়াছি । 
অতএব বলা যায় যে,__(সপেনহর-কৃত *৬/০710 as Will and 
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11৩০৮ সরবব্য ) এই ‘কাস’ হেত পুরুবযর + *':-লণ পা হয় অনং 
পুরুষকে প্রকৃতিবদ্ধ হইতে হয়) কৃতি এই কামকে কেন্দ্র ( nucleus ) 
করিয়া পুরুষের ক্ষেত্র গঠন করে। তাঁহার লিঙ্গ-শরীর ব! সমুদায় করণ 
উৎপাদন করে। এই ‘কাম’কে কেন্দ্র করিয়াই যত কর্ম সম্পাদিত হয়, 
তাং র সংস্কার-জালের সৃষ্টি হয়। এই সংস্কার অনুসারে সুক্ষ শরীর বার 
বার স্থূল শরীর গ্রহণ করে, এই সংস্কার অনুসারে সেই স্থল শরীর দ্বার! 
কম্পন করিয়া সেই সংস্কারকে ক্রম-আপুরিত করিতে থাঙ্গে। এইরূপে 
বিস্ত?*' , ধাঁরয়া ওই ‘কাম’কে কেন্দ্র করিয়া সংস্কাররাশি সঞ্চিত ও 
ভ্রু সখি ৰ, ৯২তে থাকে | ৩ এল = তন তৎ নক অঁ "কলর 
সংক্ক। =এশাঁয়ে কর্ম আচরিত হয় এবং সেই সকল কর্ম সংস্কার সেই 
লিঙ্গশরীরে “..৭? কেন্দ্রের চারি দিকে সংযুত্ত হইতে থাকে । ইহ! দ্বারা 

সন কোষের, পরে মনে'ময় কোেইঃআসা এই" বিন্দানময় কেযযের 
ক্রমবিকাশ হইতে থাকে এবং তদনুসারে জীবের জাত্যন্তর-পরিণাম হই তে 
থাকে । এক অর্থে আমাদের চিত্তই এই সংস্কারের সমষ্টি। তাহা যে 
এই সংস্কারের আধার, তাহ! অবশ্য শ্বীকাধ্য। সেই সংস্কারই ক্রম- 
পুতি হই! চিত্তকেও ক্রমে পরিণত করে, ইল্লচ করে, শেষে 
জ্ঞানলা”ভর উপযুক্ত করে। * 


৮ শীট পি শা শা — গালে! ই, স্পা সলিল শপ শশী শি শপ তি পপ 


“পগনিক পণ্ডিতগণ এই সংস্কাররাশিকে বংশানুক্রমে ( by the Iaw of 
10:00:0৮) সঞ্চিত বলেন। ক্ষুদ্ জ্রীব্াণ ( c০mibn prot০5০a ) হইতে আরম 
লিগা মানব পযন্ত আসতে এই সংহ.এযাঁণি ক্ৰম-সঞ্চিত হয়। হহাই এখনক্লার 
সিদ্ধন্ত । কিস্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিচগ্ণ প্রসিদ্ধ ভারউইনকে অনুসরণ করিয়া, উদ 
জীৰ জাতির নিয়ম, এইমাত্র স্বীকার’ করেন। ইহ যে প্রাত ব্যক্তি সম্বন্ধে ।নয়ম, তাহ! 
স্বীকার করেন ন | আমাদের " শান্প মতে জীব তৃপ হঁতে এ্রহ্ম।” ধ)ভ্ত পরিণাত লাভ 
করিতে পারে। এই পরিণতি জন্য কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। বৃক্ষযোনি 
হইতে বিভিন্নরূপ পক্ষি-যোনি, বিভিন্ন গশুযোলি ভ্রমণ করিয়া তবে মানব জন্ম লাভ 
হয় মানযজন্ম লাভের পূর্বের কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ কাঁরতে হয়, আবার কত লক্ষ 
আন" ভ্রমণ করিলে তবে মানুষ মুভির উপযোগী হয় ডান লভ করে । 


৭৮ স্পা শি 


৩৭২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! 


বলিয়াছি ত, ‘কাম’ এই সংস্কারের আধার বা কেন্দ্র। সংস্কাররাশি 
তই সঞ্চিত হয়, কাম বা বাসনাও তদমুসারে স্কৃ্তি পাইতে থাকে । 
কাম, কম্ম ও কৰ্ম্মত সংস্কারের কারণ। আর কর্ম্ম ও কর্মজ সংস্কার সে 
‘কাম’ বা বাসনার স্ফু্তি ও পরিণতির" প্রতি কারণ। এইরূপে কাৰ 
€(ড/1])) হবার সংঙ্কাররাশি সঞ্চিত হইয়া, সেই সংস্কারলাল দ্বারাই 
পুরুষকে স্বক্ষেত্রে বন্ধ করিয়া রাখে । 

তৰান দ্বারা কাম-নাশ ।--যথন চিত্ত নিৰ্ম্মল হয়, তাহার বিজ্মন- 
ময় কোষের পূর্ণ পরিণতি হয়, তথাম তাহাতে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই 
জ্ঞানের সাহায্যে চিত্তের ঘাহা কিছু মলিনতা অবশিষ্ট থাকে, তাহা দূর 
হয়। তখন এ মুল ‘কাম’ বা বাসনাবীজও বিধ্বস্ত হইয়া, তাহার সহিত 
সমুদয় সংস্কাররাশি নষ্ট হইয়া যায় । সমুদায় কামনাজ কর্ম্মবীজ বিধবস্ত 
হয়'। এই জন্ত গীতার উক্ত হইয়াছে 

শ্যন্ত সৰ্ব্বে সমারভাঃ কামসঙ্কল্প-বর্জি তাঃ । 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকশ্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥” ৪1১৯ 

এই কাম বা বাসনাই পুরুষের ব্যক্তিত্বের মূল ( Principium 
Individuationis ) | ইহাই অবিস্তা-বীজ । ইহাকেই অনেকে মায়।- 
বাজ বলেন। ইহাই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে, ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে। * 

কাম-নাশে ব্যক্তিত্বের লোপ ও মুক্তি--চিন্ত সম্পূর্ণ নির্মল 
হইলে, যখন তাহাতে এই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, যখন তাহার পুরুষের 
স্বরূপ দর্শন হয় বা তাহাতে পুরুষের স্বরূপ পূর্ণ প্রতিভাত হয়, তখন 
এই কামবীজ দগ্ধ হইয়া যায় । কামবীজ বিধ্বস্ত হুইয়৷ গেলে, আমাদের 
বযক্তিত্ব_‘আমি’ত্বের গণ্ডী দুর হুইয়। যায় এবং কামকে আধার 
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* অতএব এই সংস্কার প্রতি জীবের নিজন্ব। মাভাপিতূজ শয়ীর নেই সংস্কার- 
বিকাশের ক্ষেত্রমাত্র। সে সংস্কার-বিকাশের সূহায় মাত্র। পুত্র মাতাপিতৃ-সংক্কার পায় 
ন!। নাতাপিতৃজ সংস্কার তাহার সংস্কার-বিকাশের নহকারী কারণ মাত্র। 
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বা! কেন্দ্ৰ করিয়া যে সংস্কারজাল গঠিত করিয়া চিত্রকে মলিন 
করিয়াছিল, সে সমুদায় সংস্কারজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া বায় । কাজেই 
তাহার সহিত সমুদায় কর্মবীজ অর্থাৎ যে সব কর্ণ বন্ধন-কারণ, 
তাহার মূল সমুদ্বায়ও দগ্ধ হইয়া যায়। তখন আর চিত্তে কোনরূপ 
মলিনতা! থাকে না। চিত্তের কোনরূপ মলিনত! দ্বারা তাহাতে পুরুষের 
যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মলিন হয় না। পুরুষ তখন সেই নির্মল চিত্ত” 
ঈর্পণে আপনার স্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে পায়। পুরুষের তখন প্রক্কতিবন্ধন, 
ব্যক্তিত্ব-ভাব ( Individuality ) ঘুচিয়া ধায় । তখন তাহার সর্বস্ব, 
(universality ) ব্রহ্ধত্ব, তাহার পরমাত্মা মহেশ্বর পরম শ্বরূপ প্রকাশিত 
হয়। যাহার অহঙ্কার, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সকলই দুর হইয়াছে, 
যাহার ‘আমিত্ব” ‘মমত’ ঘুচিয়া গিয়াছে, তিনি যে ব্রহ্ধতুত হন, তাহা গীতার 
উক্ত হইয়াছে ( ৬1২৭ ; ১৮৫৪ )। যাহার কামনাদি দুর হইয়াছে, যিনি 
আপনাকে €অকর্ডা” রূপে জানিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে পৃথক্‌ ভাবমধ্যে 
আপনার একত্ব দেখিতে পাইয়াছেন এবং সেই একত্ব হইতে এই বহাত্বের 
বিস্তার হইয়াছে জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন বা ব্রহ্মসম্পদ্যুক্ত 
হন, আপনাকেও বিস্তার করিয়| দেন € গীত ১৩1৩০)। তিনি আপনাকে 
এই সর্বগত সর্বব্রবাগ্ত ৱহ্মর্ূপে জানিয়াছেন, তাহার আর ব্যক্তিত্ব বন্ধন 
থাকে না-_ব্যক্তির স্বম্বীর কোন “কাম? বা বাসনা থাকে না, তিনি আর 
ব্ক্তিত্বমধ্যে আবৃত থাকেন না। তখন ব্যক্তিগত কাম ও কামজ কর্ম্ম- 
ংস্কার সমুদায় বিধ্বস্ত হওয়ায়, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না । 

কাম নষ্ট হইলে যেব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, ব্রহ্মত-লাভ হয়, তাহ! 

উপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াঁছে। যথা 
*তদেব সক্তঃ সহ কম্মগৈতি লিঙ্গং মনে! যত্র নিষক্তমন্থ । 
প্রা্যান্তং কর্ম্মণস্তন্ত যৎকিঞ্চেছে করোত্যয়ম্‌। 
তণ্মাল্লোকাৎ পুনরেত)স্মৈ জাকায় কর্ণ, ইতি হু কাময়মানোহ- 
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থাকামরমানো যোহংকামে নিষ্কাম আন্তকাম আত্মকামঃ ন তন্ত প্রাণা 
উৎক্রামপ্তি ব্রদ্ৈব সন্‌ ব্ৰহ্মাপ্যোত ॥” 
(বুহদারণ্যক, 8181৬ )। 

ইহার ভাঁবার্থ এই যে,_যে বাক্তি কর্্মফলে আসক্ত হ্ইয়। কর্ম করে, 
সে সেই কন্মবিশিষ্ট হহয়া সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। তাহার লিঙগশবী রাস্তর্গত 
মন যাহাতে সর্বতোভাবে আসক্ত হয়, সে কর্ম দ্বার সেই ফলই লাভ 
করে। জীব ইহলোকে ষে কিছু কর্ম করে, সে কর্মফল পরলোকে 
ভোগ করে। ভোগ দ্বার! তাহা নিঃশেষ হইলে, পুনর্বার এই জীবলোকে 
কৰ্ম্ম করিবার জন্ত সমাগত হয় । 

এই প্রকারে কামান পুরুষ সংসারে অন্বর্তন করে । কামনা- 
বিহীন পুরুষ তাহ! কুরে না। যিনি অকাম, নিষ্ধাম, আগ্তকাম বা আত্ম- 
কাম, তীছাঁর প্রাণ আর উতক্রমণ করে ন! । তিনি ব্রহ্মভাব লাভের পর 
ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। 

প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে কেবল নিষ্কাম কর্ম্মই সম্ভব-_এই তত্ব- 
জ্ঞান প্রকৃতপ্রস্তাৰে লব্ধ হইলে, জ্ঞানী অতঃপর যদি কোন কর্ম 
করেন, তাহা অকাম ও আন্তকাম হুইয়! নিক্ষাম ভাবেই আচরণ 
করেন। তাঁহার কাম বা বাসনাবীজ নষ্ট হইয়! গেলেও ( অর্থাৎ জন্মাণ 
পণ্ডিত সপেনহরের কথায়,__তাহার absolute denial of the 
Will সিদ্ধ হইলেও ) তিনি সেই মিফামভাবে অকর্তৃ স্বরূপে অবস্থান 
করিয়াও আপনাকে সেই আত্মন্বরূপে যুক্ত রাখিতে পারেন, তাহার সে 
শ্বরূপের প্রচ্যুতি হয় না। যিনি কর্ম্মে অকর্দ দশন (৪1৯৮) 
করেন, যিনি ভগবান্‌কে স্বর্ূপতঃ আশ্রয় করিয়া সর্ববক'্র আচরণ 
করেন (১৮৫৬), যিনি স্বধন্মাচরণ করিয়াও সর্বকর্ম্মফল-সন্যাস 
দ্বারা নৈক্র্ম্্য সিদ্ধি লাভ করেন (১৮1৪৩), যিনি নিষ্কাম ভাবে কাধ্য 
কৰ্ম্ম আরম্ভ করেন (৩১৯), যে বিদ্ধান্‌ লোকছিতার্থ কর্ম করেন 
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(৩২৫ ), যিনি মুক্ত, সঙ্গহীন ও জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বজ্ঞার্থ কর্ম" 
চরণ করেন (৪ ২৩), যিনি ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করেন, (১২১০) তিনি 
কর্মে অভিপ্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না (৪1২০), তিনি যোগে 
কর্মস্র্যাস পুর্বক আত্মবান্‌ ও জ্ঞানদ্বার! সংশয়শূন্ত হইয়! কৰ্ম্ম করিপে ও 
বন্ধ হন না (৪1১১), [তন পর্বভৃতাত্ম হৃতাত্ব। হইয়া, কৰ্ম্ম করিয়াও 
কম্মে লিপ্ত হন না (৫1৭), তিনি ব্রহ্গে সব্বক্ম্ম পণ করেন বলিয়া লিপ্ত 
হন ন। (৫১০) । বাহার তত্বজ্ঞানল:ভে ‘কাম’ বিধ্বস্ত হইয়াছে, যাহার 
ব্যক্তত্ববোধ ঘুচিয়া গিয়াছে, ধাহার ব্রহ্ষের স্তায় 'বিস্তার’ বা আত্মদন্প্র- 
সাঁরণ হুইয়াছে, তিনি কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন কাঁরয়। উক্ত প্রকারে যে কোন 
কৰ্শ্বান্ুষ্ঠান করুন, তাহাতে আর “পুনর্জন্ম ঠোগ করিতে হয় না। জ্ঞান 
হইলে, ‘কাম’-বাজ বিধ্বস্ত হইয়া যেমন তাহা সহিত পুর্ব-সংস্কার সমুদায় 
দগ্ধ ভইয়; যায়, সেইরূপ জ্ঞানে স্থিত হইয়া কর্ম্মষোগ করিলেও তাহাতে 
কান ন! থাকায় জন্মাদি ফলপ্রদ সংস্কার আর উৎপন্ন হয় না । 

প্রকৃত জ্ঞানী অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারেন ন|।--অনেক 
ব্যাথ্যাকার বলিয়াছেন যে,--'সর্ব্বথা বর্তমানোহপি’ অর্থে তিনি বিহিত 
অবিহিত যে কোনরূপ কর্ম আচরণ কুন, ইহা সঙ্গত হুইতে পারে না। 
কেন না, যাহার জ্ঞানে স্থিতি হেতু “কাম” দগ্ধ হইয়! গিয়াছে, যিনি নিফাম, 
খগ্তকাম, আত্মকাম হইয়াছেন, তিনি সাধারণ বিধি-নিষেধের অতীত 
হইগেও তিনি আর অকর্তধ্য অন্তায় পাপ, লোকের ব! সমাজের অহিত- 
কর, শোকের উদ্বেগকর কোন কম্মই করিতে পারেন না। কেন না, 
এ সকল কন্মের মূল “ঘ্বার্থ, ‘কাম’ । অনেক অজ্ঞানী মনে করেন বে, ‘অহং 
ব্ৰহ্ম’ এই মহাবাক্য শ্রবণে যখন আমার ব্রহ্গজ্ঞান হইয়াছে, তখন যদি 
আমি চুরি করি বা পরদারগমনাদি যে কোন ছৃফণ্ করিয়। সমালভ্রোছী 
হই, তাহাতে আমার মুক্তন্বরূপের হানি হয় না। তাহা প্রারববশে 
প্রকৃতি বা অজ্ঞান দ্বারা কৃত কৰ্ম্ম মাত্র। তাহা ১ আমার আম্মার সবন্ধ 
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নাই। আমি ত্রিগুণাভীত, অজ্ঞানাতীত* _ব্রিগুণহেতু দেহ ছার! যে 
কোন কর্ণ হয়, তাহাতে আমি নিলিপ্ত। এই ধারণ! যে ভূল এবং নানা 
'অনর্থের মূল, তাহ। আর বলিতে হইবে না। জ্ঞানের দ্বার! অজ্ঞানবীজ 
নষ্ট হইলে আর অজ্ঞানজ কর্ম হইতে পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষ 
প্রয়োজন-সাধন জন্ত কর্ম্ম করে মাত্র, ইহাই সাংখাদর্শনের উপদেশ । 
বখন পুরুষের প্রয়োজন শেষ হয়, যখন তাহার গ্রকৃতিপুরুযবিবেক-জ্ঞান 
হয়, গ্রক্কতি তাহ! দ্বারা দৃষ্ট হয়, তখন প্রকৃতি আর তাহার জন্য কর্ম্ম করে 
না। সুতরাং তখন প্রকৃতি বা অজ্ঞানের উপর এই সকল কুকর্থের 
দোষ আরোপ কর! নিতান্ত ভ্রান্তি মাত্র। পুরুষ বখন আপনার স্বরূপ 
জানিতে পারে, তথ্ন সে আর প্রক্কৃতিবদ্ধ থাকে না; তখন সে প্রকৃতির 
বশীভূত থাকে না। তখন প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীন--তাহার 
বশীভূত । এই অন্ত সেই জ্ঞানী পুরুষ আপনাকে নিষ্কাম ও অকর্তা 
জানিয়াও স্ব-প্রক্ৃতিকে সম্পূর্ণ নিরমিত করিয়া তাহা দ্বারা কর্ম্ম করাইতে 
পারেন। যে কার্য দ্বার! অসন্তরাত্মার পরিতোষ হুয় ( মনু, ৪1১৬১), যে 
কাৰ্য্য দ্বার! ‘1 ০5£1/ এই কর্তব্যবোধের (categorical imparative) 
সার্থকত! হয়, যে কাৰ্য্য দ্বার! ব্রহ্ম কল্পনার ( Divine Idea-Fichte— ) 
সন্তাবে পরিণতির সাহায্য হয়, সেই খঁশ্বরীয় কার্ষ্য মাত্রই তখন তিনি 
আপন বশীভূত ও সুসংস্কৃত প্রকৃতির দ্বারা করাইয়া থাকেন । সুতরাং 
জ্ঞানীর নিকট প্রকৃতি বা বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্জ্রিয় সমুদায় বশীভূত । 
তাহার এইরূপ কাধ্যের যন্ত্রমাত্র । যাহার! বলেন, জ্ঞানী প্রারক্ধবশে 
কর্ণ করিতে পারেন, তাঁহাদের ইহ! ভ্রম। প্রারৰ জাতি, আয়ু ও 
ভোগের কারণ মাত্র ) প্রারন্ধ দ্বারা ভোগ হয়, কোন কর্ম হয় না। কাম- 
বীজ দ্ধ না হইলেই “প্রারক” ক্রিয়মাণ কর্মের কারণ হয়, নতুবা হয় না ॥ 
অতএব সর্বথা বর্তমান অর্থে এ স্থলে কর্ম্মযোগে উক্ত প্রকার কর্দমধ্যে 
যে কোনরূপ কর্মে ব্রতী, এই মাত্র বুঝায় ।' অথবা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, 
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ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ প্রভৃতি যে কোন প্রকারে আত্মাতে ব! পরমেশ্বরে 
যুক্ত হইয়! অবস্থান, এইমাত্র বুঝায় । 


ধ্যানেনাত্মনি পশ্যৃ্তি কেচিদাআজানমাত্বন! | 
অন্থে সাংখ্যেন যোগেন কম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ 


রজত এত 


কেহ ধ্যানে আত্মবলে আত্মাতে আপন 
করে আত্মা দরশন ; কেহ সাংখ্যযোগে, 
অপর কেহ বা করে কশ্ম-যোগ দ্বার! ॥২৪ 


২৪। কেহ ধ্যানে'*'করে দরশন-_-এই গ্লোকে আত্মদশনের 
উপায়-বিকল্প উক্ত হুইয়াছে। ধ্যানে.অর্থাৎ ধ্যান দ্বার! শব্দার্দি বিষয় সকল 
হইতে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল মনেতে এবং মনকে আত্মাতে উপসংহ্ৃত 
করিয়৷ একাগ্রভাবে যে চিস্তা, তাহাকে ধ্যান বলে। তৈলধারার স্তায় 
অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই ধ্যান। আত্মাতে--অর্থাৎ বুদ্ধিতে । আত্মবলে 
বা আত্মদ্ারা-_-অর্থাৎ ধ্যান ছার! সংস্কৃত অন্তঃকরণের সাহায্যে । আত্মাকে 
দর্শন করে-- অর্থাৎ প্রত্যক্‌ চৈতন্যকে দর্শন করে (শঙ্কর )। 

যোগ-নিষ্পন্ন কেহ আত্মাতে ব! শরীরে অবস্থিত আত্মীকে মনের দ্বারা 
বা ধ্যানের দ্বার! ভক্রিযোগে দর্শন করেন (রাযানুর )। আত্মাকার 
প্রত্যয় আবৃতি দ্বারা আত্মাতে বা দেহে আত্মাঘার! বা মনের দ্বারা কেহ 
দর্শন করে (শ্বামী)। কেবল জ্ঞান-সাধনাই মুক্তির কারণ নহে, 
এজন্ত এস্থলে অন্ত সাধনের শ্বরূপও উক্ত হইয়াছে। কোন জ্ঞানী ধ্বন" 
হারা অর্থাৎ পরকরনা দ্বারা আত্মহৃদয়ে মনের দ্বারা আত্মরূপ ভগবান্‌কে 
দর্শন করেন (বল্পভ)। 
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এ স্থলে এই ছই শ্লোকে চতুর্ব্বিধ লোকের আত্মদর্শন-সাধন-বিকল্প 
উক্ত হইয়াছে। কেহ্‌ উত্তম সাধক, কেহ মধ্যম সাধক, কেহ মন্দ সাধক, 
কেহ মন্দতর সাধক। ইহাদের মধ্যে উত্তম সাধকের পক্ষে আত্মজ্ঞান- 
সাধন-প্রণালী এ স্থলে উক্ত হইয়াছে ৷ ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ বিঙ্গাতীয় 
প্রশ্যন্স অন্তাগত করিয়া সঙজাতী প্রত্যর-প্রবাহ দ্বার! শ্রবণ মনন ফৃলভূত 
আত্মচিস্তন বা নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ বু'দ্ধতৈ আত্মাকে অর্থাৎ 
প্ৰত্যক চৈতন্যকেই আত্মবলে অর্থাৎ ধ্যানসংস্কৃত অন্তঃকরণে উক্ত উত্তম 
যোগিগ- দর্শন বা সংশ্গাৎ করেন ( মধু )। 

মহেশ্বরের প্রাপ্তিতে যে সাধন-বিকলপ, তাহাই এই শ্লোকে ও পরের 
শ্লোকে উক্ত গহয়াছে । বাহার! বিশুদ্ধ 6, তাহারা আত্মাতে বা মনে 
স্থিত আত্মাকে বা মহেশ্বর আমাক্ছে ধ্যান দ্বারা বা উপসম্ঞনীভূত জ্ঞান 
দ্বার! আত্মবলে অথাৎ বরং বা অন্তের সাহায্য বিন! সাক্ষাৎ করেন বলদেব)। 

এইরূপ প্ররুতি-বিষুক্ত আত্ম-দশনের সাধনভেদ-প্রযুক্ত অধিকারিভেদ 
এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে; কেক সদ্বচার্য্য বাক্য 
আত্মতন্ব নিশ্চিত অবধ।গণ কাঁণ্রা যোগযুক্ত হন অর্থাৎ শ্রবণ মননের 
আত্মভূত নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারা আাম্মাতে অর্থাৎ দেহেতে আত্মার দ্বার! 
অর্থাৎ মনের দ্বার দেহে অবস্থিত পরমাত্মাকে দশন করেন (কেশব)। 

আত্মা এই স্থলে বিভন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । দেহাদিতে 
আত্মধ্যাপহ ইহার কারণ । দেহাত্মবাদীর মতানুলারে দেহকে অর্থাৎ 
স্থল দেহকে আত্ম! বণা *য়! মনাত্ববাদ।ীর মতানুসারে মনকে আত্মা 
বল! হয়। আর খুদি-আজ্বাদ মতে বুদ্ধিকে আত্ম! বলা হয়। অধ্যাস 
হেতু ব্যবহারিক অর্থে আত্ম! এইরূপ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। গীতায় 
পূৰ্ব্বে ৬1৫-৭ম শ্লেকে আত্মা এইর্লপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত তইয়াছে। 
কেহ সাংখ্যযোগে-- সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দু্-- 
আমি এই গুণত্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এবং এই গুপত্রয়ের যাহা কিছু 
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ব্যাপার, আমি তাহারই দ্র্ট। ; আমি অবিনাশী অপরিণামী আস্ম!--এই 
প্রকার চিন্তাই সাংখ্যযোগ। সেই সাংখ্যষোগ-বলে সংস্কৃত আত্মা অর্থাৎ 
অত্তঃকরণ দ্বারা কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করিয়া থ কেন, ইহ! পূর্ব 
₹তেই অনুবৃত হইতেছে (শঙ্কর )। অপরে অর্থাৎ যারা যোগাদি 
দ্বারা আক্মাংলোকন করতে অধিকারী এবং জ্ঞানযোগেই অধিকারী, 
তাহারা সাংখ্যযোগ দ্বারা আত্মদর্শন করেন (রামান্থজ )। সাংখ্য 
অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বৈলক্ষণা মালোচন! দ্বার, যে অষ্টাঙ্গ যোগ, তাহ! 
দ্বারা আত্মপর্শন করেন ( স্বাম। )। সাংখা অর্থ!ং নিঙ্য!নিত্য-বস্তু-বিবেকা- 
আক যোগের দ্বারা অপরে আত্মদর্শন করেন ( বলত) । যাহার! মধ্যম 
অ'ধকারী, তাহাদের আত্মন্ভান-সাধন এ স্থলে উক্ত হুইয়াছে। তাহার! 
সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ নিদধ্যাসনের পূর্ব ভাবী, শ্রবণ-মননরূপ অর্থাৎ 
নিশ্াযানিত্য বস্ত-বিবেকাদি পূর্রবক-_-এই গুণত্ৰন্ন-পরিণামী --ইহারা সমুদায় 
মিথ্যা, ইহারা আম্মা নহে, আত্মা তাহাদের য়াক্ষী, নিত্য, বিভু, নিপ্বিকার, 
সত্য, সমস্ত জড়বর্গ সম্বঞ্ধশূপ্ত এবং সেই আমিই আত্ম। ; এই প্র কার বেদাপ্ত- 
বা'য-শ্রধণরূপ এবং তাহার চিন্তন বা মননরূপ ষে সাংখ্যযোগ, তাহ! 
দ্বারা আত্মাকে আত্মাতে ধ্যানোৎপণ্ডি দ্বার! দর্শন করেন (মধু) । সাংখ্য ও 
যো“: পৃথক্‌ ॥ সাংখ্য অর্থাৎ উপসঞ্জনীভূত ধ্যান ও জ্ঞান দ্ব'রা কেহ 
আত্মদরশন করেন এবং যোগ দ্বার! অর্থাৎ উপসর্জনাভূ 5 জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গ- | 
যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন। (বলদেব)। অন্ত কোন লিদ্ধ যোগী 
শবণ-মনন-পর্ধ্যায়ে সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতি-পুক্ষব-বিবেকাম্মিক 
যোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন (কেশব )। 

কৰ্ম্মযোগ দ্বারা--কর্ম্মই যোগ, তাহা দ্বাবা। ঈশ্বরে ফলার্পণ 
বুদ্ধিতে বে কর্ম্মানুষ্ঠান করা ফার, সেই কর্ম্মই যোগ । যোগ শব্দের সাধারণ 
অথ ঘটন।। এই প্রকার কর্মও মোক্ষঘটনার কাহণ। সুতরাং ইহাই 
যোগ । নত্বশান্ধ ও জ্ঞানোংপত্তি দ্বারা এই প্রকার কর্ম-পরম্পর! 
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মোক্ষের কারণ । এজন্ত ইহাকে যোগ বলা যায় । এই কর্ম্মযোগ ঘার! 
আবার যোগিগণ এই প্রকারে আত্মাকে দর্শন করেন ( শঙ্কর) । এ স্থলে 
আঞ্ধদর্শনের সতুকর উপায় উক্ত হইতেছে। কর্ম্মষোগ দ্বার! ও তদস্তর্গত 
জানের দ্বার! মনের যে যোগ বা যোগ্যত! উৎপন্ন হয়, তাহ! দ্বারাই কেবল 
যোগী আত্মদর্শন করেন (রামানুজ)। যাহার! মন্দ অধিকারী, তাহাদের 
যে জ্ঞানসাধন, তাহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ফলাভি- 
সন্ধিহীন হইয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত বেদবিহিত কর্্মকলাপের আচরণ দ্বার 
ইহার! আত্মাতে আত্মবলে আত্মাকে দর্শন করেন অর্থাৎ সত্বগুদ্ধি ঘার! 
শ্রবণ মনন ধ্যান উৎপত্তি দ্বার! দর্শন করেন। 
এই ধ্যান-যোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্দখোগ ইহাদের মধ্যে ক্রম-সমুচ্চয় 
থাকিলেও সেই সেই [নষ্ট। যে অভেদ, ইহাই অভিপ্রায় বলিয়া বিকল্পে 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে (শ্যামী)। 
কৰ্ম্মযোগ অথাৎ অন্তর্গত ধ্যান, জ্ঞান ও নিফাম কর্ম্ম দ্বার! (বলদেব)। 
কৰ্ম্মযোগ অর্থাৎ ক্ষেতে তদ।ত্ক প্র1কট্যরূপ যোগ ( বল্লভ )। 
ইন্ধাদের বপেক্ষা নিকৃষ্ট অধিকারী, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানযোগের 
অনধিকারী-- তাহারা কশ্দযোগ ছার! অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে 
ফলাভিসন্কি পরিভ্যাগপূর্ধক বণ ও অ'শ্রমবিহিত কম্ধের অনুষ্ঠান দ্বার! 
অত্ঃক রপ-শুদ্ি পূর্বক ধ্যানযোগ-উ ৎপন্নহেতু আত্মদর্শন করে (কেশব)॥ 
এই শ্লোকে আত্মদর্শনের উপায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । এই উপায় 
ছিনটি।- ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্যযোগ। ধ্যানযোগ পুর্বে যষ্ঠ 
ধ্যাঞ হ্বিত হইয়াছে) সাংংখ্যযাগ দ্বিতীয় ও গঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে এবং বর্ম্মযোগ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে 4 
এই বিছিন্ন যোগগুলির সকলেই যে আত্মদর্শনের উপায়, তাহ! এস্থলে 
কথিত হইয়াছ। মুল শ্লাকে 'সাংখেন যোগেন’ উক্ত কইয়াছে। এ অন্ত 
হক্দ্ধেব হলেন, ইহার অর্থ সাংখ্যজ্ঞান ও হোগই বা সাংখ্য-শাস্ত্রোপ দি 


| ত্রয়োদশ অধ্যায় । . | ৩৮৩ 


যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ । পাতঙ্জল-দর্শন সাংখ্যশান্ত্রেরই অন্তর্গভ। 
এজন পাতঞ্জল যোগ-সথত্রকে সাংখাগ্রবচন-স্ত্রও বলা বার ॥ এই অন্ণু- 
সারে বলদেব এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অন্ত বাখ্যাকারগণ 
“সাংখ্যেন যোগেন” অর্থে এক'সাংখ্যযোগ দ্বারা ইহাই বুঝিয়াছেন । গীতার 
পূর্বে [ছুবিধ নিগার কথা আছে,_-সাংখ্যদের জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠঠ এবং 
যোগীদের কর্ম যোগ-নিষ্ঠা (৩1৪ )। অন্তর উক্ত হইয়াছে যে, হঁহার মধ্যে 
যে কোন নিষ্ঠাতেই উভয়ের ফললাভ হয়; এজ্জন্ত এ উভয়ই এক 
অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞান দ্বার! যে স্থান-প্রাপ্তি হয়, যোগ দ্বারাও তাহাই অধি- 
গম্য হয় ; এজন্য উভয় নিষ্ঠাই এক বা একফল-গ্রদ । ফল সম্বন্ধে উভয়ের 
মধ্যে ইতরবিশেষ নাই (৫78,৫)1 অতএব পূর্বে “যোগ” অর্থে 
কম্ম-যোগ উক্ত হইয়াছে। এই গ্লোকে কর্ধ-যোগের কথা পৃথক আছে, 
এজন্ত ‘সাংখ্যেন যোগেন’ অর্থে সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা। অতএব 
শঙ্করাদি ব্যাথ্যাকারগণের ব্যাখ্যাই সঙ্গত । অর্থাৎ আত্মদর্শনের উপার 
তিন প্রকার ১_-ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং কম্মযোগ । 

এ স্থলে মধুসুদন প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ যে বলিয়াছেন, এই বিভিন্ন 
উপায়, বিভিন্ন অধিকারীর জন্ত, তাহা সঙ্গত নহে। গীতায় এরূপ 
অধিকারিভেদ কর! নাই। কর্ম্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ যে 
একই, উভয়ের দ্বারাই যে এক ফল লাভ হয়,বালকেরাই যে উভয়ের মধ্যে 
পাথক্য দেখে, তাহা উক্ত হইয়াছে, দেখাইয়!ছি । ধ্যানযোগও সেইরূপ, 
আত্-দর্শনের অন্ততম উপার়। তাহা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নহে। শক্করা- 
চার্য্য এরূপ প্রভেদ করেন নাই। ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠ অধিকারীর অন্ত, 
সাংখ্যবোগ মধ্যম অধিকারীর জন্য এবং কর্ম্মযোগ নিন্নাধিকারীর জন্ত-- 
এক্সপ বিবেচনা সঙ্গত নহে। তগবান্‌ অর্জুনের এই ভ্রম দুর করবার 
অন্ত নানারূপে উপদেশ দিয়াছেন । 

ধ্যানযোগ ।-_-ধ্যানের খ্বার। আত্মদর্শন করবার উপার বষ্ট অধ্যারে 
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বিরহ ₹ বয়ছ, <শিয়ীছি । -।/=যোংশক ফমে। চিত্তৰ রদ হই 
ডর স্বরূপে অবস্থান হয়। সংবল্প-প্রভব কামকে অশেষে ত্যাগ করিয়া, 
মন ও ইন্িয়ঃণ।ক সক দিকৃ হইতে প্রত্যাহার করিয়া, ধৃতি-গৃহীত ব! 
ধাংণাযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা উপরত হইয়া মনক্ষে আত্মাতে সংস্থিত করিতে 
পাকলে, এলং কোনরূপ চিন্ত! না করিলে এই ধ্যানষোগ-স্কি তয় 
(৯1২5,২৫)। তাহাতে হন প্রসঙ্গ হয়, ব্রঙ্গ-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ- 
লাভ হয় এবং যে'গযুভা তু: ও সর্কত্র সমদর্শী হইয়া আত সর্বব- 
ভূতহ্ন ও আত্মাতেই সর্ধভৃভ শন করা যায় (৬1.৯)1 ইহাই 
ধ্য।০,:গে আত্মদশন। এই ততুদর্শল ফাল ধ্যালযোগী ঈশ্বর ক সব 
এবং সমুদায় ঈশ্বরে দশন করেন। (৬৯০) 

সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানে জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে অজ্ঞান নাপ হয় । 
ত হু কানি ৫ হি হক (61১৬): জ্ঞান-নিঠাপ ফা, 
সৰ্ব "সম ২1 বন্ধ দশন তয়। জ্ঞাননিষ্ঠ ৱহ্মবিৎ স্থিরবুদ্ধি হইয়া 
সমত্বে বা ব্রন্দে স্থিত হন (৫7১৯২৯)। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি বাহ স্পর্শে 
অসত্ত'চত্ত হইয়া ব্ৰহ্ম" এধুক্ষাত্বা তন (৫২১)! তিনি অস্তঃমুখ, 
অভ্তরার'ম অন্রর্জেযোতি ঘ. . ।নর্বাণ লাভ করেন (৫1২৪) তিনি 
সর্ধলোক-মহেশ্বরকে জানি” পারেন এবং সতত যুক্ত থাকেন 
(1২৮২৯ )1 এই জ্ঞানযোগীহ সাংখ্যযোগী ৷ সাংখাশেগী দেহীর স্বস্থপ 
জানি?! দেহ হইতে পৃথক জ্ঞান আপন:কে দর্শন করেন। তিন সমাধি 
দ্বায়! বুদ্ধ হির কিক! যোগ্যুক্ত হড়েন (২৫৩) এবং অ'ত্মবলে 
আত্মাতেই তুঈ থাকেন (২৫৫), চিত্তকে আত্মবলে ধরিয়া, নিষ্কাম ও 
নিস্পৃহ হইয়া স্থিতণ জ্ঞ হয়েন। বুদ্ধি এইরূপ স্থির ও কীমহীন হইলে 
তবে তাহাতে আত্মদশন বা এ্রহ্মদশন হয়। 


কশ্মযোগ--ক শ্বধোগ দ্বার! কাম বা কর্ম্মবীজ ক্রমশঃ ন হহইয়! 
যায় তাহার ফলে.বুদ্ধি চিম্বল হয়, এবং (সেই শুদ্ধ নিক্চত বুদ্ধিতে 
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অবশ্থীন /7ত, তাঁচাতে বদ হন ' পূংন্দ কল্দুয়োে ("= এপ যাগও 
বলা হইয়াছে (২15৯)। অর্থাৎ এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়| কৰ্ম্ম কারলে জ্ঞান 
বা কর্ধুফলাকাজ্ষা ও কর্ণ্মে আসক্তি থাকে না, জন্ম-বন্ধ হইতে মুক্ত 
হওয়া যায় (২1৫১ )। বুদ্ধি যখন “মোহ” হইতে মুক্ত হয়, এক-অধ্যব- 
সায়াত্ম* হয়, তখন সেই বুদ্ধিশ্যুক্ত হইয়া কর্ম্মসাধনই কর্ম্ম-যোগ । 
বুদ্ধি নিৰ্ম্মল, কামক্রোধাদি-মলবিহীন তইলে তবে সেই বুদ্ধি-যোগে নিথ্'ম- 
ভাবে কম্ম করিবার সাধনায় সিদ্ধি হয় 1 এই ‘যোগ’ বা কঙ্দুযোগ- 
পিছিতে বুদ্ধি সমাধিতে অচল্ভাবে স্থিত হয় (২1৫৩), অর্থাৎ তাহাতে 


আতু-শকুপ পর্ণ পা বশত হয় বালড়া ৬১07 ২ পতিত খাদক (যে 
বুজিযোগ দ্বার, হ -যোগ ছিদ্ধ হয়, (সই বুদ্ধকে পাতিষ্ঠা করিতে হইলে, 
তাহাকে রাগ্‌দেফবিমূ করিতে হয়, আত্মুবশীভূত করিতে চয়, আত্ম'তে 
যুক্ত + "'* হষ (২৮০,৬১), সৰ্ক্দ ‘কাম! ত্যাগ ক. লিপৃহ দির্শম 
ও নিরঃস্কার হইতে হয় (২৭১১) যাহার বুদ্ধি স্থির যুক্ত, তিনি নিষ্কাম- 
ভাবে কর্ম করিয়াও স্থিতপ্রজ্ঞ হন, তীভাঁর বৰ'হ্মীন্থিতি লাভ হয় (1৭২১৪ 

স'থ্যর যে জ্ঞানযোগ, তাহ! দ্বার! আত্মাকে প্রকৃতি ও প্ররুতিজ 
কদ্ধি একি হইত পৎ্ক্‌ জানিয়া আত্মাকে বা পুরুষকে বুদ্ধি 
হইতে পৃথগ ভাবে অবস্থান করাইতে হয়। সার মোগীয় বে কর্ধ, 
যোগ তাহাতে বুদ্ধিকে এইরূপে শুদ্ধ সম্পূর্ণ নির্মল করিয়া আত্মাকে 
তাহাতে সান করাই হয়। এই নিৰ্ম্মল বুদ্ধিতেই আত্মদর্শন হয়। 
এই নিঙ্্ুল বুদ্ধির স্বরূপ জ্ঞান, ধরব টাপি। এই বুদ্ধিতে বজ্ছাদি 
ছ্বাচ।ক৩ হইলে) সেই যজ্ঞে সর্বজ্ হন্ধদশন হয় (৪1২৩), স্বধৰ্ম্ম শ্বকর্ধ 
আদ তাহাদ্বারী ভগবানকে ক্চনা করা হইদেছে- এই জ্ঞান হয় 
(১৮.৪৯ )। পুর্বে কৰ্ম্মযোগ ব্যখ্যাত হইয়াছে । এ স্থলে সে সম্বন্ধে 
আর নিচু বালবার প্রয়োজন নাই। নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য বর্দের আচরণ 
অভ1৮ হরিতে করিতে পরিণামে «কাম শঙ্কর’ আসক্তি প্রভৃতি 


৩৮৪ শ্রীমন্তগবদগীত। । 


সমুদায় নই হইয়া! বায়, চিত্ত সম্পূর্ণ নিৰ্ম্মল হয় এবং সেই নির্শ্মলচিত্তেই 
আত্মদৰ্শন হয়। এই অন্য এ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, কর্্মযোগই আত্ম- 
দর্শনের উপায় । অন্ত কোনরূপ যোগ অবলম্বন না করিয়াও কেবল এই 
কনম্মযোগসাধন করিলেই ইহার ফলে পদ্দিণামে আত্মদশন হয় । 
এ স্থলে বলভ-সম্প্রদায়ের অনুযায়। ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে । গীতার 
এসপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে পরমেশ্বরের সমগ্র ভাব 
নিগুণ ব্রহ্মভাব, অধ্যাত্মভাব, আ|ধকর্্মভাব, অধিদৈব ভাব, অধিভুতভাব 
ও অধিযজ্ঞ ভাব উক্ত হইয়াছে । এই ভগবানের কর্ণ্মভাব বুঝাইতে 
কৰ্ম্মকে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ বল! হইয়াছে (৮৩)। ভগবানের ষে 
বিসর্গ বা বিস্যষ্টি দ্বারা ভূতভাবের উদ্ভব ‘অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি 
হয়, তাহাই কর্্দ। অতএব এ স্থলে কম্মযোগের অর্থ ভগবানের এই 
অধিকম্মভাব তদন্যাক়ী কন্ম দ্বার আপনাতে অনুভব করা । কিন্তু এই 
কম্মযোগ দ্বারা অধিকম্প্ভাবে ভগবানকে অনুভব করিলে, ক্রমে তাহার 
সমগ্র ভাব অনুভব কর! হয়। 
আত্মদর্শন--অর্থাৎ পূৰ্ব্বে ২২শ শ্লোকে যে পুরুষ এই দেছে থাকিয়াও 
দেহ হইতে পর ব! পৃথক্‌ এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তিনিই পরমাত্ম! 
মহেশ্বর । এ স্থলে সেই পুরুষকেই আত্ম! বলা হইয়াছে । প্রক্কতি হইতে 
এই পুরুষকে পৃথক্‌ জানিয়! পুরুষের ষে স্বরূপ-দর্শন, তাহাই আত্মদর্শন। 
পূৰ্ব্বে যে তত্বজ্ঞানার্থ দর্শনের কথ! উক্ত হইয়াছে এবং যাহ! জ্ঞানের স্বরূপ, 
তাহাই এই আত্মদশন। প্রক্কত-পুরুষ এই হুই তত্ব । আত্মন্মরূপ 
পুরুষকে দর্শন করিতে হুহলে তৎপূর্ব্বে প্রক্কাতর স্বরূপ জ্ঞান ও 
প্রকৃতিকে দর্শন কর! প্রয়োজন। আত্মদর্শন হইলেই তত্বন্ভানার্থ 
‘দৰ্শন সিদ্ধ হয় । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । নী ৩৮৫ 


অন্যে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে । 
তেইপি চাতিতরন্ত্যেব স্বৃত্যুং শ্রদতপরায়ণাঃ ॥ ২৫ 


অন্তে নাহি জানি ইহ! করে উপাসনা 
শুনি অপরের কাছে, শ্রর্তি-পরায়ণ 
তাহারা ত মৃত্যুকেই করে অতিক্রম ॥ ২৫ 


২৫। অন্যে নাহি জানি ইহা---অন্ত ব্যক্তিগণ এই পূৰ্ব্বোক্ত 
বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কোন একটি দ্বারা যথোক্ত আত্মবস্বরূপ জানিতে 
সমর্থ ন! হুইয়। (শঙ্কর )। উক্ত 'কম্মযোগাদিতে আত্মাবলোকন সাধনে 
'অনধিকারী €(রামানুত )। অতি মন্দাধিকারীর নিস্তার উপায় এই 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । যাহার! সাংখ্যযোগাদিমাণে উক্ত উপদ্রষ্টী অনু- 
অন্তা্দি লক্ষণ আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে জানে না! (স্বামী )। এ স্থলে 
অন্দতর আঁধকারীর সাধন উক্ত হইয়াছে: ইহারা যে পূর্ব-প্লোকোক্ত 
ত্ৰিবিধ অধিকারী হইতে বিলক্ষণ, তাহ! এই শ্রোকে “তু শব ঘারা 
ঘোতিত হইয়াছে । ইহার! উক্ত ত্রিবিধ উপায় মধ্যে কোন উপায় ছারা 
আত্মদশন করিতে জানে না (মধু, কেশব )। যাহারা উক্তপ্প কোন 
সাধনোপার জানে না (বলদেব)। মুর্খলোকে ইহা না জানিয়! 
€ব্লভ )। 

করে উপাসনা শুনি অপরের কাছে--জা'চার্যগণের নিকট শ্রবণ 
করিয়। অর্থাৎ ‘এই প্রকার চিন্ত: কর’ এইবপ উপদিষ্ট হইয়া উপাসনা 
করেন, অর্থাৎ শ্রন্থাপর হুইয়। সেই উপদেশ অনুসারে চিন্ত। করিতে থাকেন 
( শঙ্কর, মধু)! তন্তাশা জ্ঞানীর নিকট শ্র'ণ করিয়া ক'দুযেোগারি দ্বারা 
আআকে উপাসনা করেন (রামান্প্ধ )। আচার্ন্যের উপদেপ শ্রবৰ ক'রয়! 
উপাসন। বা ধ্যান করে ( স্বামী.) । যাহার! এ উপান্ন জালে না, তীহার! 

২৫ 


৩৮৬ শ্রীমদ্তগবদ্গীতা । 
ঘঙ্জেত মুখে সেই সকল উপায় শ্রবণ করিয়া সেই মহেশ্বরকে উপাসনা করেন 
(বলদেব )। অন্তের কাছে অর্থাৎ গুরুর মুখে শুনিয়া, অনুভব বিনা 
‘এবম্‌” এইরূপে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন (বল্লভ)। যাহারা 
সত্দর্শী গুরুর নিকট «ই তত্ব জানিয়া শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্বক উপাসনা 
করেন ( কেশব )। 

শ্রুতিপরায়ণ তাহার! ।--শ্রোতি অর্থাৎ শ্রবণ। আচাধেের 
উপদেশ-বাক)ই যাহার ‘পর’ বা প্রধান অয়ন” বা গমন, অর্থাৎ মোঞ্ষ- 
হার্গ গ্রাবৃতিতে প্রকৃষ্ট সাধন, যাহাদের কোন প্রকার অ'অধ্রমাণের 
৬৯% (তয় লাই, আচায্যের উপদেশই সার বলিয়া গ্রহণ করে, নিজ 
বিবেকের উপর ফাহাদের বিশ্বাস বা নির্ভর নাই--তাঁহারই শ্রুতি- 
গপরায়ণ (শঙ্কর )। শ্রবণমাত্র নিষ্ঠ (লামানুজ ) | শরদ্থাপুর্ববক উপদেশ- 
শরণ চল স্বাহী9 ইং চাদ জদনর্ধ এবং অন্থাগুকক গুরুর 
উপদেশ শ্রবণ-মাভ্রপরায়ণ (মধু)। তৎতৎ কথা শ্রবণাদি-নিষ্ঠ 
€বলদেব)। শ্রুত্যুক্ত প্রকারে শ্রদ্ধা সহ আচরণকারী (বল্লভ )। 
শুদ্ধাপূর্কক শ্রবণপরায়ণ হইয়াও ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ 
হয়, অর্থাৎ তাহারা মনন ব) বিচার-সমর্থ হুইয়া ক্রমে যুক্ত হয় 
€ কেশব )। 

স্বত্যুকেও করে অতিক্রম ।-_-ইছারাও যখন মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিতে পারে, তখন যাহার! বিবেক-বলে, প্রমাণ বিষয়ে যাহাদের সম্পূর্ণ 
স্বধীনতা আছে, তাহারা '$ মৃত্যুকে অতিক্রম করিবেই। (শঙ্কর)। 
সাহার! পুভপাপ হুইয়৷ বর্রযোগাদি আস্ত করিয়! ক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম 
করে (রামাহজ)। হৃত্যু-সংসার-শাগরাৎ” ।-- তাহার! ক্রমে সংসারের 
পারনামী হয় ( স্বামী )। তাহার! সেই ‘ক্রুত’ উপায় ক্রমে অধ্যয়ন করিয়া 
ডাহা সাধন করে এবং পরিণামে মৃত্যুকে অতিক্রম করে। এইকধপে 
ও শুলে €শ্রবপণমহিমা দর্শিত হইয়াছে (বলদেব)। তাহারাও মুক্ত. 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । | ৩৮৭ 


হয়। তগবান্‌ শ্ববাক্যের যাখার্থ রফার জন্ত তাহাদিগকেও মুক্ত 
করিবেন,_্ষেছবশে নহে ( বল্লভ )। 

এই উপাসনা কাহার ।--পূর্ব-শ্লোকে যে ধানযোগ, সাংখ্যযোগ 
ও কর্মষোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা উপাসনা নহে; উপাসনা 
স্বতন্ত্র) পূর্বে জানযজ্ঞের দ্বারা ভগবানের যজন! ও উপাসনার কথ! 
উক্ত হইয়াছে (৯১৫ )৮1২২)। অন্ত দেবতায় যজনা ও উপাদনার 
কথাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে (৭:২১; ৯২৩)। দেবগণ, তৃতগণ ও 
পিতৃগণের টপাসন! বা হতের কথাও পুর্বে উক্ত হইয়াছে €(১1২৫)। 
ইহাদের মধ্যে ভগবানের উপাসনাই যে শ্রেষ্ট, তাহ! দ্বাদশাধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে (১২৷২,৬ ও . পরবন্তী শ্লোকে দ্রষ্টব্য )। ইহ! বাতীত দ্বাদশ 
অধ্যায়ে অক্ষর অব্যতে' উপাসলা উক্ত হইয়াছে । পে উপাসনা যে 
অধিকতর ক্লেশকর, তাহ1ও ডক্ত হইয়াছে €১২৩-৫)। এই অবাক্ত 
অক্ষর উপাসনা উপনিষহুক্ত ব্রন্দোপাসনা- ইহ! ব্রন্ষের প্রতীক 
উপাসনা, তাহা পূর্বে উক্ত হুইয়াছে। *ওষ্কার” হুর্য্যাদিতে অধিষ্ঠিত 
পুরুষ, ‘প্রাপ’ প্রভৃতিতে ব্রহ্ম ভাবন! দ্বার! যে উপাসনা, তাহ প্রতীক 
উপাসনা । শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসক সেই উপাসনায় রত 
হইতেন। এই প্রতীক উপাসনা যে ব্রচ্মোপাসনা--তাহা! বেদাস্তদর্শনে 
বিবৃত হুইয়াছে। অতএব যাহার! শ্রতিসরায়ণ, অন্যের নিকট "শ্রবণ 
করিয়া উপাসনা করে, তাহার! প্রধানতঃ বন্ধের প্রতীকোপানক ৷ 


* বেদ-সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ ও উপনিবিদ্‌ শ্ৰুতি । ইচছ| পুর্বে গ্রন্থাকারে লিখিয়া 
ব্বাখিবার বিধান ছিল না। গুরু ৰব! আচার্ধার নিকট তাহা “শ্রবণ? করিয়া নাভ 
করিবার বাবস্ব! ছিল। তাহা এইরূপে গুরুপরস্পরারমে রক্ষিত হইত। শিষ্য 
আঁচাধ্োের নিকট শ্রবণ করিয়া তাহ! স্মরণ রাখিতেন॥ পরে তিনি আচার্য্য হই 
জন্য শিব্যকে তাহ! শ্রবণ করাইতেন। অতএব এই আবণ দ্বারাই ক্রত্যুক্ত উপাসনা" 
তত্ব তখন জানিতে হইত। এই শ্রুতির কথ পুর্ব ২৫২৫৩ প্লোকে উক্ত হইয়াছে। 


৩৮৮; শ্রীমদৃভগৰদগীতা।। 


এই প্রতীকোপাসনার ফলেও ব্রহ্ধজ্রন লাভ হুইয়! থাকে ; প্রতীকো- 
পাসকগণ ব্রহ্মবিৎ হুইয়া, মৃত্যুর পর দেববানে গতি লাভ করেন আর 
পুনরাবর্তন করেন না (৮২৪)। এই শ্লেকে ইহাদের কথাই উক্ত 
হইয়াছে বোধ হয়। ঈশ্বরোপাসনা! বা.অন্ত দেবতাদির উপাসনার 
কথা এ স্থলে উক্ত হয় নাই। শ্রুতি অর্থে উপনিবদ্ধাস্ত বেদকেই বুঝার়। 
আর কোন শাস্ত্র শ্রতি নহে, আর কোন শাস্বের ‘শ্রবণ’ বিহিত নাই। 
গীতায় সাংখাবোগ, ধ্যানধোগ ও কৰ্ম্মযোগ যে ভাবে উপনিষ্ট হইয়াছে, 
শ্রাতিতে সে ভাবে ম্পষ্টরূপে তাহার উপদেশ নাই। শ্রুতি শ্রবণ দ্বার! 
এই সকল যোগ-মার্গ জানা যায় ন।। শ্রতিতে কেবল ব্ৰহ্মোপাসনাই 
নানাভাবে উপদি হইয়াছে । 

তন্মধ্যে শ্রুতির উপদিষ্ট প্রতীক, বরহ্মন্তান লাভ করিবার উপায় 
হুইলেও প্রতীকোপাসন! যে প্রকৃত ব্রহহ্মাপাসনা নহে--তাহা! শ্ররতিতেই 
উক্ত হইয়াছে। কেন না, ব্রহ্ম হইতে বাক্‌, মননক্রিয়া, দর্শন- 
শ্রবণাদি ক্রিয়া অভ্যুদিত হয়; সুতরাং ব্রন্ধ বাচা, মন্তবা, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য 
হয় না। যাঁহার উপালন! করিতে হুইবে, তিনি অবশ্য বাচ্য, মন্তব্য, 
চিন্তিতব্য, দ্রব্য অথব! শ্রোতব্য হইবেন । যে প্রতীক দ্বারা যে বন্ধের 
উপাসনা ফর! যায, তাহা অবশ্য বাচা, দ্রষ্টবা, শ্রোতব্য বৰ মন্তব্য 
হইবেনই । অতএব ‘প্রতীক’ ব্রহ্ম নহে এবং প্রতীকোপাসনায় ঠিক 
ব্ৰহ্মোপাসনা হয় না। শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হইয়াছে। বথা-__ 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৩৮৯ 


বং শ্রোছেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্‌ 
-স্তদেব বন্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদম্‌ উপাসতে ।” 
( কেন উপঃ, ১৪-৭ )। 
এতদহুসারে বাহ! “ইং তাহ! বনহ্ধ-'প্রতীক’ হুইলেও ব্ৰঙ্গ নহে। 
তাহ! হয় চক্ষগ্রণহা ( রূপবিশিষ্ট ) বা কর্ণগ্রাহ ( নাসাবিশিষ্ট) বা মনো- 
গ্রাহ (করনা-স্থষ্ট ) না হয় বাক্য-গ্রাহা (কোন দ্রব্যগুণ কর্ম ব৷ সম্বন্ধের 
বাচক শব্দ বাচ্য)। এই শ্রুতি অনুসারে তাহা ব্রন্দের স্বরূপ হইতে 
পারে না) উপনিষদে যে ‘অহং’ যে “অহং বরহ্মান্ম” ভাবে অন্ধোপাঁসন! 
বিহিত আছে, তাহাকে’ “অহংগ্রহোপাসনা” বলে। এই *অহ আত্মা 
নহে, ইহ প্রকৃতিজাত অহঙ্কার মাত্র; তাহা ব্রহ্ম নহেন। সুতরাং এই 
*থহংগ্রহোপাসনা” ও প্রকৃত ব্রক্ষোপাসনা নহে। হন্জিয়, মন, অহঙ্কারের 
অতীত ও তাহাদের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধিতত্ব ( কঠ, ৯১০), তাহা 
যখন সম্পূর্ণ সাত্বিক ও নিৰ্ম্মল কইয়া এই অধায়োক্ত জ্ঞানস্বরূপ হয়, তখনই 
কেবল আত্মা তাহাতে গ্রতিবিদ্বিত হওয়ায় আত্মদর্শন সিদ্ধ হইতে পারে। 
সেই ব্রহ্ম বা আত্মাই উপান্ত। বুদ্ধিকে ফষ্পূর্ণ নিৰ্ম্মল করিয়! তাহাকে 
জ্ঞানম্বরূপে অবস্থান করাইয়া এই আত্মদর্শন করিবার উপার উক্ত 
ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কৰ্ম্মযোগ | ইঙ্কার আর উপায়াস্তর নাই। 


যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
ক্ষেত্রক্ষেত্ৰজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ 
স্থাবর কিংবা! জঙ্গম সত্ব যাহা কিছু 
হয় সমুস্তূত, তাহ! জেনো” ছে ভারত! 
হয় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রঞ্জের সংযোগ হইতে ॥ ২৬ 


৩৯১০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা A 


২৬। স্থাবর কিংবা জঙ্গম সত্ব যাহ কিছু হয় সমুস্তুত--যাহা 
কিছু (যাবৎ কিঞ্চিৎ ) বস্তু ( সত্ব ) সঞ্জাত হর, অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, সে বন্ধ 
কি, তাহা! অবিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে যে, তাহা “স্থাবর” এবং ‘জঙ্গম’ 
(শঙ্কর) । স্থাবর ও জঙ্গম এবং সত্ব--অর্থাৎ চিদচিৎ-সংসর্ণজনিত 
সত্ব । প্থাবর-জঅঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সব সঞ্জাত হয় (রামান্থজ )। যাবৎ 
অর্থাৎ অধ্যাস-সমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু স্থাবর ব! জঙ্গমাত্মক বস্তমাত্র 
সমুৎপন্ন হয় (স্বামী )। জধ্যাস-সমাপ্তি পর্য্যন্ত_-সেই অধ্যাস হেতু যে 
গুণসঙ্গ হয়, এবং গুণসঙ্গ হইতে যে সদসদ্যোনিতে জন্মগ্রহণের 
কথা উক্ত হুইয়াছে--সেই অধ্যাস-সমান্তি পধ্যস্ত এইরূপে যাহা কিছু 
স্থাবর বা জঙ্গম বস্তু সঞ্জাত হয় (মধু )। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সত্ব 
বা প্রাণিজাত-_বে উৎকৃষ্ট অপরুষ্ট বিভিন্নরূপে সঞ্জাত হয় ( বলদেব )। 
ষ্থাবর-জঙ্গমাত্মক বাবৎ বস্তমাত্র, তাহ! পূর্কোক্তরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ _ এই 
উভয়ের সংযোগ হেতু অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ আত্মার :সংযোগ ছেতু--ক্ষেক্রের 
সহিত সংযোগ হেতু--সেই সত্বাত্মক সমুদায় সযুডুত হয় ( বল্লভ )। 
এই শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই অধ্যায়ে প্রকুতিস্পুরুষ বিচার 
করা হুইয়াছে। প্রক্ৃতি-পুরুষ-সংস্গ হইতে যে সর্ধ প্রাণীর উৎপত্তি, 
তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে ( কেশব)। 

তাহা! হয় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের সংযোগ হইতে সে সযুদারই 
অসৎ ক্ষেত্র ‘সং’ ক্ষেত্রজ্জের পরস্পর অধ্যাসরূপ সংযোগ হইতে উৎপন্ন 
কইয়া থাকে (শঙ্কর )। তাহা! ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ইতরেতর-সংযোগ হইতেই 
উৎপন্ন হয় ( রামাঞছজ) । আরবিবেককৃত আত্মাধ্যাস হেতু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ছের 
যে সংযোগ হয়---তাহা হইতে সঞ্জাত হয় ( স্বামী )। অবিদ্ধা ও তাহার 
কাধ্যাত্মক জড় ব! এই অনির্বচনীয় সদসৎ-রূপ দৃশাজাত ক্ষেত্র, এবং তাহ! 
হইতে বিলক্ষণ ও তাহার উদ্ভাসক স্বপ্রকাশ পরমার্থ সৎ চৈতন্ত অসঙ্গ 
উদ্দাসীন "নির্ধশ্দক অদ্বিতীয় ক্ষেত্রজ্র-এই ছুইয়ের মায়াঁবশে অবিদ্তা 


